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স্পল্লাজীনেন্ স্মুক্ডি 


কোরিয়া 


্পর্িচক্ 


প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কোরিয়া অবস্থিত । 
পুরাকাল হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্ধববিধ সুবিধা 
বিগ্মান থাকায় কোরিয়া বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়! 
উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্থবর্তী স্বাধীন জাতিসমূহের 
সলোভ দৃষ্টি কোরিয়ার উপর পতিত হইল। চীন-সম্াট 
অনেক দিন হইতেক্চকোরিয়া-সাআজ্যের রক্ষক বলিয়া 
আপনাকে মনে করিতেন এবং কোরিম্ার সৌভাগ্য 
লক্ষ্মীর কৃপাও বেশ লাভ করিয়া আসমিতেছিলেন। 


্ পরাধীনেব মুক্তি। 


প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষস্থিত জাপান-সাআজ্য দিন 
দিন বিধাতার কৃপায় সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ 
করিতেছিল। স্বীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী 
অপেক্ষাকৃত ছুর্র্বল দেশের ধনৈশ্বর্ষ্য দেখিয়। লুব্ধ হইয়া 
উঠিল এবং কোরিয়ার বাজলক্ষ্ীকে আপন অস্কশাযী 
করিতে ব্যাকুল হইল । 

জাপান কোরিয়ায় অবাধগতিতে ব্যবসায় বাণিজ্য 
চালাইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্ুঃ জাপান-সরকার 
কুটনীতিজ্ঞ হিডেযোশীকে (0119]051)1) কোরিয়ায় 
প্রেরণ করেন। হিডেযোথী নানা প্রকারে জাপানী 
প্রতিপত্তি কোরিয়াতে বিস্তার করিতে চেষ্টিত হইলেন । 
জাপানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কোরিয়াবাসী চীনেৰ 
শরণাপন্ন হইল, ফলে কোরিয়া হইতে জাপনিগণ 
বিতাড়িত হইল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কোরিয়া 
প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা হইল । 

এইরূপে কতিপয় বসর মতীত হইবার গর বণিক 
স্বভাব জাপান কোরিয়ায় পণ্য প্রেরণ ও তথায় ব্যবসায় 
করিবার জন্য পুনঃ ল[লায়িত হইক এবং ১৮৭৬ খুঃ 
কয়েকজন জাপানী বণিক কোরিয়ায় প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা করিলে, কয়েকজন কোরিয়ান তাহাদিগকে হত্যা 


কোরিয়। ত 


করিয়। ফেলিল। জাপান কোরিয়ার বিরুদ্ধে সমর 
অভিযান করিবার উদ্যোগ করিল। কোরিয়া-সম্তরাট 
ভীত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন । এই সন্দিস্ত্রে 
কোরিয়া-সম্রাট জাপানকে একটা বন্দরে অবাধে ব্যবসায় 
করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। কূটনীতিজ্ঞ জাপানও 
কোরিয়া-সম্রাটকে পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল । 
চীন-সত্রাটের প্রভাঁব হইতে কোরিয়াকে মুক্ত করিবার 
জন্যই এই ঘোষণার অবতারণা। | চীন-সআট এই ঘোষণ! 
আদৌ গ্রান্া করিলেন ন]। 

কোরিয়ায় জাপানের বাণিজ্য প্রসার দেখিয়া ইংলিশ 
ও মাকিন জাতি কোরিয়। রাজ্যে বাণিজ্যকেন্দ্র খুলিবার 
জন্য ব্যস্ত হইল। যুক্তরাজোর সহিত কোরিয়া-সম্রাট 
১৮৮২ খুঃ সন্ধি' করিলেন ; এই সন্ধিস্তত্রে আমেরিকা- 
বাসীর কোরিয়ায় বাণিজ্যাধিকাঁর পাইল, প্রতিদানে 
যুক্তরাজ্য এই প্রতিশ্রুতি দিল যে, বিদেশী কোন জাতি 
কোরিয়ায় কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার করিলে, যুক্ত- 
রাজ্য ততপ্রতিরোধে কোরিয়া-সম্াটের বিশেষ সহায়ত 
করিবে। কোরিষা সাত্াজ্যে বাণিজ্যাধিকার প্রদান 
করিয়া ১৮৮৩ খুঃ ইংলগ্ডের সহিত কোরিয়া এক সন্ধি- 
স্রত্রেআবদ্ধ হইল। 


৪ পরাধীমের সুক্তি। 


বিদেশিগণকে অবাধে বাণিজ্যাধিকার প্রাদান 
করায় কোরিয়ার জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইল। তাহার 
বুঝিল, এই বিদেশিগণ কোরিয়ার ভবিষ্যৎ ছুঃখময় 
করিয়া! তুলিবে। ১৮৮১ খুঃ কোরিয়ায় ছুভিক্ষ 
উপস্থিত হইলে, কোরিয়ার জনসাধারণ মনে করিল-_ 
সআটের আচরণে দেবতা অপ্রসন্পন হইয়াছেন, 
তাই এই ছুভিক্ষ প্রেরিত হইয়াছে । কোবিয়াবাসী 
উত্তেজিত হইল এবং জাপানী অধিবামিগণকে আক্রমণ 
করিল; ফলে কয়েকজন জাপানী নিহত হইল এবং 
জাপান প্রতিনিধি অতিকষ্টে পলায়ন কবিয়া প্রাণ 
বাচাইলেন। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা! কবিতে উদ্ধত হইল । 
কোরিয়া-সআাট ভীত হইয়। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বনু সহস্র 
মুদ্রা জাপান-সম্ত্রাটকে প্রদান করিলেন এবং ব্যবসায়ের 
সুবিধাও অনেক করিয়া দিলেন । 

কোরিয়ার ছর্বলতার স্থযোগ লইতে চীন-সরকারও 
পশ্চাৎপদ হইল না এবং কোরিয়ার রাজধানী সিউল্‌ 
(8৪০৮1) নগরে দশ সহভ্্ সৈম্ত প্রেরণ করিয়! 
বিধেশীর বিরুদ্ধে কোরিয়ান্গণকে উত্তজিত করিবার 
নেতাঁদিগকে মনি্ধাসিত করিল। 


কোরিয়া! ৫ 


আভ্ঞান্যব্জীঞ আব্বা 

বহুকাল হইতে কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ বিবাদ 
বিসংবাদ এবং নান! দলের বিদ্রোহ কোরিয়ার জীবনী- 
শক্তি ক্ষয় করিয়া আদিতেছিল। কোরিয়ায় বিবাদমান 
নানা দল থাকিলেও প্রধান ছিল দুইটী-_একটী রক্ষণ- 
নীল, অপরটী পরিবর্তনশীল । রক্ষণশীল দলে ছিল 
শাসক এবং অভিজাত-সন্প্রদায় ( %৪0879908 )। এই 
অভিজ।ত সম্প্রদায়ই কোরিয়ার সর্ধ্বনাশের ঘূল ছিল; 
তাহারা সব্বপ্রকাবে কন্ম-বিমুখ ছিল, তাহাদের সুখ 
ব্বচ্ছন্দ্যের জন্য সাধারণ কোরিয়াবাসীর উপর বহুকাল 
যাবৎ উৎগীড়ন চলিয়া! আসিতেছিল, ইহাদের ভৃত্যগণ 
পধ্যন্ত সাধারণকে গালাগালি করিত এবং প্রভুদের 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, মূল্য না দিয়াই লইয়া আমিত এবং 
এজন্য তাহাদিগকে কেহই কিছু বলিতে পারিত না। 

কোরিয়ার শাসক সম্প্রদায়ও নিজেদের স্থার্থবুদ্ধি 
দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তাহাদের কর্তব্য সমাধান 
করিত। কি প্রকারে জনসাধারণের ধনদৌলত আত্মসাৎ 
করিবে, তাহাদের শাসনের ইহাই ছিল মূল নীতি। 
প্রজাদের কোন প্রকার অজ্যাচার বা অবিচারের বিষয় 
সআাটের নিকট যাহাতে পৌছিতে না পারে, সে জন্য 


৬ পরাধীনের মুক্তি। 


ইহারা সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিত । সম্জাট যাহাতে 
ইহার কিছুই দেখিতে বা শুনিতে না পান, তাহার 
ব্যবস্থা ইহারা করিত। কোরিয়ার সর্বপ্রকার উন্নতির 
ইহারাই ছিল প্রধানতম অস্তরায়। ইহাদের অত্যাচার 
ও স্বেচ্ছাচারিতা বাধা পাইবার কোন বালাই ছিল ন| 
এবং পাছে নিজেদের ক্ষমতা খবর্ব হয়, এই আশঙ্কায় 
সকল সংস্কারেই ইহাবা বাধা জন্মাইত। 

অপর দিকে পরিবর্তন-প্রয়াসীদল কোরিয়ার 
সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। শাসক সম্প্রদায়ের দুর্নীতি 
অবসান করিয়া, দেশের উন্নতি সাধনে সদাই যত্বশীল 
ছিঙ্স এবং রক্ষণশীল শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আবশ্যক 
বোধ করিলেই ইহারা জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিত । 
অপর দিকে রক্ষণশীল সম্প্রদায় ইহাঁদের বিরুদ্ধে চীনের 
সাহাধ্য লইত। কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ এই অবস্থা 
দেখিয়া মনে হয়_যতদিন পধ্যস্ত কোরিয়া আপনার 
শাসন প্রণালীর সংস্কার করিয়। সাধারণের আুখ- 
স্বাচ্ছ্যন্দের প্রতি মনোযোগী না হয় এবং যতদিনে 
কোরিয়ায় অন্তর-বিদ্রোহ নিবারিত না হয়, ততদ্দিন 
পর্ধ্যজ্ত কোরিয়ায় চীন, রুষ বা জাপানের আধিপত্য ও 
প্রাধান্ত বিদ্র্মীন থাকা অবশ্স্তাবী। 


কোরিয়া প 


স্বার্থ ভরত্মেক। ভ্কাঞ্ান্ন ও চীজ্ৰ 

এদিকে জাপান কোরিয়াকে গ্রাস করিবার জঙন্ 
উঠিয়৷ পড়িয়া লাগিল; কোরিয়া হইতে চীনের 
ক্ষমত। তিরোহিত করিতে না পারিলে, স্বীয় অভিলাষ 
চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইবে না, জাপান ইহা বেশ 
বুঝিল ; সুতরাং কোরিয়া হইতে চীনের ক্ষমতা 
অপসাবিত কবিবার জন্য সে নান! প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিল। কোরিয়।-সআটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদল স্থষ্টি 
করিতে পারিলে, এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে, এবপ মনে করিয়। 
গ্গাপান লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, সম্রাটের বিরুদ্ধে 
উ্িত হইবার জন্য কোরিয়ান যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত ও 
উত্তেজিত করিতে লাগিল। এমন কি, কোরিয়ার 
জ্বনেক যুবককে জাপানে রাখিয়। সামরিক শিক্ষ। দীক্ষায় 
সুশিক্ষিত করিতে লাগিল; কিন্তু এ বড়যন্্ব প্রকাশ 
হইয়া পড়িল। জাপানী প্রতিনিধি পুনঃ আক্রান্ত 
হইলেন এবং প্রাণ রক্ষার্থ পুনঃ তাহাকে পলায়ন করিতে 
হইল। জাপানের জনসাধারণ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
চাহিল, কিন্তু জাপান স্পষ্টই বুঝিল, এই যুদ্ধ শুধু 
কোরিয়ার সহিত নহে, এযুদ্ধ শেষে চীন-যুদ্ধে 
পর্যবসিত হইবে। চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা 
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করিতে দেশ এখনও অনেক পিছনে, তাই জাপান 
সম্রাট এই উত্তেজনার উপশম করিলেন এবং স্বীয় শক্তি 
বৃদ্ধি করিতে, সচেষ্ট থাকিয়া সুসময়ের জন্য দিন গণিতে 
লাগিলেন । 

কোরিয়। শ্রাসের অভিলাষ জাপানের প্রবল হইয়! 
উঠিল এবং ১৮৮৪ খৃঃ জাপান আপনাকে সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত মনে করিল এবং সন্ধি সুত্রের ভাণ করিয়া 
কোরিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইল । 

ইতিমধ্যে চীনের সঙ্গে জাপানের এই মন্দ গ্রকটী 
সন্ধি হইল যে, উভয় দেশের সৈন্যনিচয় কোরিয়! হইতে 
উঠাইয়া লওয়। হইবে এবং উত্তরকালে একজন অপর 
জনকে না জানাইয়া, কোরিয়। প্রদেশে সৈন্ত প্রেরণ 
করিতে পারিবে না। চীন জাপানে গুপ্ 
অভিসন্ধি বুঝিতে ,পারিল না এবং কোরিয়া! হইতে 
আপন সৈম্ত উঠাইয়া লইয়া সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিল। 
জাপানও আপন সৈম্ত কিছুকালের জন্য উঠাইয়া 
লইল। 

জাপান সুযোগ বুঝিয়। কোরিয়।-সআাটের বিরুদ্ধা- 
চরণের জন্য পুনঃ একটা “দল” সংগঠন করিল এবং 
সজ্জাটের বিরুদ্ধে উত্িত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে 
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লাগিল। এই বিদ্রোহের বিষয় জানিতে পারিয়।, চীন- 
সরকার জাপান সরকারকে জানাইল যে, কোরিয়া 
সম্রাটের সাহাধ্যার্থ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য চীন 
সৈন্ত পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। 

জাপান তৎক্ষণ।ৎ দশসহত্্ সৈন্য কোরিয়া-রাজ- 
ধানী সিউল নগরে প্রেরণ করিল এবং" সঙ্গে সঙ্গে 
জাপানী মন্ত্রী কোরিয়া-সম্াটকে চীন-সআাটের আধিপতা 
হইতে বিচ্ছিম্ন করিবার দাবী করিলেন। তিনি 
সম্রাটের নিকট আরও দাবী করিলেন যে, রেল 
চাঁলাইবার ও কোরিয়া সাআাজ্যে স্বর্ণ খনির একচেটিয়। 
অধিকার জাপানকে প্রদান করিতে হইবে এবং তিন 
দিব মধ্যে চীনা সৈশ্ত কোরিয়া সাআ্রাজা হইতে 
অপসারিত করিবার জদ্য চীন সরকারকে বাধা করিতে 
হইবে। ইহার ফলে চীনের সহিত জাপানের ফুদ্ধ 
আরম্ত হইল । 

জাপানী সৈন্য কোরিয়ার রাজধানী মিউল নগর 
অধিকার করিল | কোরিয়া-সম্রাট নিরুপায় হইয়া পড়ি 
গেন। জাপান ইহ! বুঝিতে পারিয়৷ কোরিয়া-সম্রাটকে 
এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল; ইহার ফলে 
সম্রাট কোরিয়াকে চীনের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ 
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স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে এবং চীন! সৈম্ত কোরিয়। 
হইতে অপসারিত করিবার প্রস্তাব করিতে বাধ্য 
হইলেন। জাপান অন্যুন ৫০ জন জাঁপানীকে কোরিয়। 
সম্রাটের উপদেশার্থ প্রেরণ করিল; কোরিয়ার 
শাসন সংরক্ষণের ভার জাপানের হাতে গেল এবং চীন 
সৈন্ত অপসারিত হইবার পর, জাপান কোরিয়ায় সর্বব- 
প্রকার একচেটিয়। বাণিজ্যের দাবী করিল । 

কোরিয়া-সআট রাঁজ্বীর অনুরোধে জাপানী দাবী 
অগ্রাহা করিলেন, ফলে জাপানী চক্রে কোরিয়।য় পুনঃ 
বিদ্রোহী দলের স্থষ্টি হইল। বিদ্রোহীদল রাজপ্রাসাদ 
আক্রমণ করিয়া, সমআ্াকে স্বীয় প্রাসাদে বন্দী করিল 
এবং সম্ত্াজ্জীকে হত্য। করিল। জাপানীভাবাপন্ন এক- 
জন কোরিয়ানকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করা হয়; 
এই প্রকারে কোরিয়ায় জাপানী প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্টিত হইল । 

কোরিয়া হইতে চীন প্রাধান্য বিদূরিত দেখিয়া, 
রুষিয়! জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। কোরিয়া-সম্রাট রাজ- 
প্রাসাদ হইতে রুষ প্রতিনিধির নিকট পলায়ন করিলেন। 
দেশের শোচনীয় অবস্থা! দর্শন করিয়া কোরিয়াবাসীর 
জাপানীবিদ্বেষ মূর্ত হইয়া উঠিল। রুষিয়াও কোরিয়ার 
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বিপদে সমবেদনা-পরবশ হইঙ্দ। এদিকে জাপান 
রুষিয়ার শক্তির সহিত স্বীয় শক্তির পরীক্ষা করিতে 
সাহসী হইল না; সুতরাং কোরিয়ার অপহৃত ক্ষমতা 
প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইল । 

১৮৯৬ খুঃ কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুষিয়। 
একট চুক্তিবদ্ধ হইল; ইহার ফলে কোরিয়-সম্রাট স্বীয় 
প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন, জাপান সরকার কোরি- 
য়াস্থ জাপানীদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত 
গ্রহণ করিল। সৈন্য এবং পুলিশ সংরক্ষণের অধিকারও 
কোরিয়। পুনঃ প্রান্ত হইল । 

কোরিয়ার শাসক সম্প্রদায় এই স্থৃযোগ গ্রহণ করিতে 
পাঁরিল না। স্বাধীনভাবে দেশ শাসন সংরক্ষণের 
সামর্থ্য তাহার! হারাইয়। ফেলিয়াছে। জর্বত্রই 
ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইল । ফিলিপ জেসন (01111 
81901)) ) ১৮৮৪ খুঃ কোরিয়ান ছাত্রগণকে 
উৎসাহিত করিয়।, সআাটের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইয়া, তিনি মার্কিণ 
দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে পুনরা- 
গমন করিয়! সরকারে কাধা গ্রহণ করেন; কিন্ত 
নান। প্রকার ব্যভিচার দেখিয়া তিনি স্পষ্ট হদয়ঙম 
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করিলেন যে, সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি 
দেশের কোনও মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না; 
সুতরাং তিনি কার্ধ্য পরিত্য।গ করিলেন এবং প্রকৃত 
জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করিয়া, স্বাধীন শাসন পদ্ধতি 
প্রণয়ন করিবার মানসে, জাতীয় আদর্শে শিক্ষা বিস্তার 
করিতে প্রয়াসী হইলেন। 


আ্বঞ্রীন্য ল্রশন্য 


ফিলিপ জেসন ছুইটী স্বাধীন বার্তাবহী পত্রিকা 
প্রচার করিলেন এবং “স্বাধীন ক্লাব (509- 
790999099 019০) নামে একটী প্রসিদ্ধ ক্লাব 
স্থাপন করিলেন। সরকারের যাবতীয় অত্যাচার ও 
ব্যভিচার পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। তিন মাস যাইতে না ষাইতে, প্রায় দশ 
সহজ সভ্য “ম্বাধীন ক্লাবের” তালিকাভূক্ত হইল । জেসন 
নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ দ্বারা জন সাধারণকে 
রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তং" 
প্রবর্তিত সংবাদ পত্র এবং ক্লাব সরকার-পক্ষের চক্ষুশুল 
হইয়া উঠিল। ক্ুবিয়া ও জাপান তীত্র কটাক্ষ করিল-- 
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কোরিয়। স্বায়ত্বশানে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ হইয়। উঠে, 
ইহা! কাহারও রুচ্িপ্রদ হইল না! 

কোরিয়া-সআট রুসিয়ার হস্তে জাতীয় সৈন্সের 
সামরিক শিক্ষার, ভার প্রদান করিতে মনস্থ 
করিলেন । ম্বাধীন ক্লাব” এসংবাদে সন্ত্রস্ত হইল এবং 
ক্লাবের সহস্র সভ্য রাজ প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া সঙ্জাটকে তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য 
বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সম্রাট কোন 
প্রকার আপত্তি করিলে, সভ্যগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইল 
না। তাহারা সম্রাটকে স্পষ্ট করিয়া জানাইল যে, 
সম্রাট তাহার সামরিক শিক্ষার অভিমত পরিত্যাগ না 
করিলে,তাহার! তথা হইতে প্রস্থান করিবে না । উপায়া- 
স্তর না দেখিয়া সত্াট সভ্যগণের দাবী গ্রাহ্ করিলেন 
এবং রুষিয়ার সামরিক কন্মচারিগণকে স্বদেশে প্রত্য- 
বর্তন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ; ক্লাবের 
জয় হইল । 

১৮৯৮ খুং জেসন মার্কিণদেশে চলিয়! গেলেন, 
কিন্তু ততপ্রণীত সমুদয় কাধ্য সিঞ্জম্যান রী 
(90%10061) 10199) সুদক্ষতাঁর সহিত পরিচালন। 
করিতে লাগিলেন। এই সিপ্তম্যান রীকেই উত্তরকালে 


১৪ পবাধীনেব মুক্তি 


কোরিয়াবাসী “শব্বাধীন প্রজাতন্ত্রের” সভাপতি নিব্বাচন 
করিয়াছিলেন। মিঃ রী স্বাধীনতা প্রয়াপী কোরিয়া 
বাসিগণকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি 
সম্রাটের নিকট দাবী কবিলেন,৮সরকাবী কার্য 
পবিচালনে বিদেশী ক্ষমতাব উচ্ছেদ, বিদেশিগণকে 
অতাধিক সুবিধা প্রদানে সঙ্কোচ, বাজনৈতিক 
অপবাধিগণেব প্রকাশ্য বিচার, সবকাবী আয় ব্যফুবিভাগে 
সততা সংস্থাপন এবং একটী প্রতিনিধি সভা! স্থাপন 
কবিতে হইবে। 

কোরিয়ার সব্বত্র জনসাধাবণেব সভা-সমিতিব 
অধিবেশন হইতে লাগিল; দেশময় স্বাধীনতাব বাতাস 
প্রবাহিত হইল। বমণীসন্প্রদায়ও চিরাগত গৃহাবগুঠঠন 
অপসাবিত কুবিয়।, স্বাধীনতাৰ আন্দোলনে যোগদান 
করিল। 

কোরিয়।-সম্্রাট সন্ত্রস্ত হইলেন এবং স্বাধীন ক্লাব 
উচ্ছেদ কবিবাৰ আজ্ঞ! প্রদান করিলেন। ক্লাবেব 
স্বাধীনতাবৎসল সভ্যবৃন্দ উত্তেজিত হইয| উঠিল; 
তাহায়। একসঙ্গে সরাসব থানায় উপস্থিত হইয়া, 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বলিতে লাগিল। 
স্কলকে গ্রেপ্তার কব। অসম্ভব, তাই বাছ। বাছা! তেব 


কোরিয়া ১৫ 


জনকে গ্রেপ্তার করা হইল। ফলে সমগ্র দেশময় 
ভীষণ উত্তেজনার ঝড় উঠে। সর্বত্রই সরকারী 
কার্ষের তীত্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল। ইহাতে 
সরকার পক্ষ অত্যন্ত ভীত হইয়া পাঁচ দিন পর 
নায়কগণকে মুক্তি দিল। জজ্াট শাসন পদ্ধতি 
সংশোধন করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া উত্তেজনা 
প্রশমন করিলেন । জনসাধারণ শাস্তভাব ধারণ করিয়া 
স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাঁসন 
পদ্ধতি সংশোধনের প্রতিশ্রগতি বিস্বৃতির জলে ডুবিয়! 
গেল । 

জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াসী কোরিয়ানগণ অচিরেই 
বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সরকার তাহাদিগকে বৃথা 
আশা দেখাইয়। প্রতারণ। করিয়াছে + স্বুতরাং সরকারেন্র 
আচরণের প্রতিবাদ কল্পে নব উদ্ধমে সভাসমিতি 
আহৃত হইতে লাগিল; সরকারের প্রতি বিদ্বেষ-বন্ি 
পুনঃ প্রজ্লিত হইল। অপর দিকে সরকারের মস্তি 
উষ্ণ হইয়া উঠিল! সরকারের কার্যের প্রতিবাদ কল্পে 
জনসাধারণ একত্রিত হইলে, উন্মুক্ত অসি ছারা এ 
জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য সরকার পুলিশের উপর হুকুম 
জারি করিল। কিন্তু পুলিশ সরকারের আজন্দা প্রতি" 


১৬ পরাধীনের মুক্তি 


পালন করিতে রাজী হইল না। দেশপ্রাণ পুলিশ- 
কন্মচারিগণ তাহাদিগের চাপরাম 'সরকারের নিকট 
ফিরাইয়। দিয়া! বজিল--সাধারণের ও তাহাদিগের 
মঙ্গল অভিন্ন। উপায়াস্তর না দেখিয়।, সরকার সামরিক 
সৈম্বের সাহায্য গ্রহণ করিল এবং সাধারণের প্রতিবাদ 
সভ। ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল । কিন্তু সরকারী কাধ্যের 
প্রতিবাদ কল্পে সহস্র সহত্র কোরিয়া-বাসী রাজপ্রাসাদের 
সম্মুখে বসিয়া রহিল, কিছুতেই তাহার! সে স্তান পরি- 
ত্যাগ করিল নাঁ। চৌদ্দ দ্দিন চৌদ্দ রাত্র একই ভাবে 
সেখানে বসিয়া থাকিয়া, সমগ্র কোরিয়া-বাসীর দু 
সঙ্কল্প সম্্াটকে জানাইল। সম্রাট বিচলিত হইলেন 
এবং বুঝিলেন কোরিয়া-বাসীর সহিত একটা “রফা? ন! 
করিলে চলিৰে না। 

" ইহার এক পক্ষ পর, সস্রাট জাতীয় দলের প্রধান 
প্রধান নায়কগণকে আহ্বান করিলেন। সম্রাট সমীপে 
উপস্থিত হইয়া জাতীয় দলের নেতৃবর্গ দাবী করিলেন-__ 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং শাসন পদ্ধতির প্রকৃত 
স্কার অচিরে কার্যে পরিণত করা । সম্রাট এই দাঁকী 
কার্য্যে পরিণত' করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান 
করিলেন । 


কোরিয়া ১৭ 


সকান্ভীয়গ্তকশ মভ্ভত্দ্ডিদ্ক 


সম্রাট “জিদ ছাড়িয়াছেন এবং আত্মপক্ষের জয় 
হইয়াছে দেখিয়! জনসাধারণ আনন্দিত হইল । জাতীয় 
দলের কোন কোন অধিনায়ক সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর 
এবং তীত্র ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল । ইহাতে 
অন্যান্য নায়কগণ বিরক্ত হইয়া উঠে ; ফলে জাতীয় দলের 
একতা বিনষ্ট হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন “দলে পরিণত হয়। 
সম্রাট সুযোগ পাইয়। পুনঃ বাঁকিয়া প্লাড়াইলেন এবং 
যেসকল দেশনায়ক-_এখন দলনায়ক-_সীম। উল্লজ্ঘন 
করিয়া, তীত্র ভাষায় সরকারী কাধ্যের প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দিলেন 
এবং জঙ্গিনের সহায়তায় সভাসমিতি ভাঙ্িয়া দিতে 
বলিলেন। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, 
তাহাদিগের মধ্যে সিগ্রম্যান্‌ রী অন্যতম । কারাগারের 
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাহাকে 
সাত মাস কাল অসহ্য নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল । 
এক রাত্রে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ শ্রবণে সমস্ত 
লীড়নের অবসান হইবে মনে করিয়া, অত্যন্ত উৎফুল্ল 
হইলেন ॥ কিন্তু ভুলক্রমে রীর পার্খববস্তী এক জনকে রী 


মনে করিয়া ফাসী দেওয়া হইল। রী এই প্রকারে 
২ 


১৮ পরাধীনের মুক্তি 


প্রাণদণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। ছয় বৎসর পর 
১৯০৪ খ্বঃ অদ্দে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া, মার্কিন প্রদেশে 
গমন করেন এবং তথায় দর্শন-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। 


স্লাঞ্। দত্ল্দি, সভম্ত ও ভ্কাঙ্পীন্র 


এদিকে রুষিয়া ও জাপান (প্রভ্োকেই কোরিয়। 
স্ববশে রাখিবার জন্য সব্বপ্রকার কুটশীতি অনুসরণ 
করিয়। আমিতেছিল । রুষিয়া খন চীনের নিকট হইতে 
লিয়াটঙ্গ ( 10150) লইয়াছিল, তখন জাপানের 
সহিত একটা সর্তে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই সর্তান্থুসারে 
রুষিয়। কোরিয়ার স্বাধীনত। স্বীকার করিয়াছিল এবং 
কোরিয়ায় জাপানের ষে বিশেষ আধিক স্বার্থ আছে 
তাহাও স্বীকার করিয়াছিল। সেই সর্তানুসারে রুষিয়। 
কোরিয়ার রাজধানী সিউল নগর হইতে অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টা এবং অন্যান্য কন্মচারিগণকে উঠাইয়া 
লইয়াছিল। 

এইরূপণে কিছুকাল অতীত হইবার পর, রুষিয়। স্বীয় 
প্রভাব কোরিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালাফিত 


কোরিয়! ১৯ 


হইল এবং এইজন্য রেভ.লফ, (2951০%) নামক 
একজন কুটনীতিজ্ঞ মন্ত্রীকে কোরিয়ার রাজধানী সিউল 
নগরে প্রেরণ করে। কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী রুষিয়ার 
দিকে ঝোক' দিলেন | 

জাপান অনেক দিন হইতেই রুষিয়ার সহিত 
স্বকীয় শক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। 
জাপান এখন প্রস্তত ; তাই স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার 
জন্য স্থযোগ খু'ঁজিতেছিল । এবার জাপান কোরিয়া 
আক্রমণের সুত্র পাইল। 

পুর্ধ সর্ত ভঙ্গের অভিযোগে রুষিয়ার বিরুদ্ধে 
জাঁপান যুদ্ধ ঘোষণা! করিল। এই যুদ্ধ ঘোষিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কোরিয়ার উপকূলস্থ রুষিয়ার সমগ্র 
অর্নবপোতগুলি ত্বরিত গতিতে ডুবাইয়। দিল, কোরিয়ার 
রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল এবং সমস্ত কোরিয়া 
সাআজ্য বশীভূত করিল। এসময় হইতেই নামে না 
হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোরিয়৷ জাপানের অধীনে 
গেল এবং কোরিয়ার স্বাধীনতা নামে মাত্র অবশিষ্ট 
রহিল এবং কোরিয়ার জ্গাতীয় বৈশিষ্ট্য নামেই 
পর্যবসিত হইল, জাপানের বহুদিনের অভিসন্ধি পুর্ণ 
হইল! 
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এই সময় ছইতে কোরিয়া-সআাট জাপানের 
পরামর্শীন্ুসারে সকল কাধ্য পরিচালন করিতে বাধ্য 
হইলেন এবং রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় 
জাপানকে সর্ববিধ আুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য 
রহিলেন। স্বীয় শক্তি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত 
জাপান কোরিয়ায় একটু নরম ভাবেই কার্ধ্য কিয়। 
যাইতে লাগিল; ক্রমে রুষিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। জাপান প্রবল পরাক্রাস্ত রুষিয়ার 
অধিকার হইতে পোর্ট আর্থার (701 4১৮08) 
কাড়িয়। লইল ; পরিশেষে রুষিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজয় 
স্বীকার করিয়া, জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিল। রুষ 
বিজয়ে সমগ্র ইউরোপ জাপানী বিক্রমের পরিচয় 
পাইল এবং ইউরোপের স্বাধীন জাতি সমু্ছর মধ্যে 
জাপানের আসন স্থাপিত হইল | 

রুষ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের প্রাধান্থ কোরিয়ায় 
যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই জাপান স্বেচ্ছাচারী 
হইয়া উঠিল এবং কোরিয়াবাসীর ইচ্ছ। অনিচ্ছার প্রতি 
একেবারে উদাসীন হইতে লাগিল ! 
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ভাশান্নী জুজ্পুম 

জাপান কোরিয়ায় স্বেচ্ছাচারিতা অবাধ গতিতে 
চালাইল। বিদেশী বিষয় পরিচালনের জন্য কোরিয়া- 
বাসীর স্থলে জাপানী উপদেষ্ী নিযুক্ত হইল। পোষ্ট- 
আফিিস ও টেলিগ্রাম বিভাগ জাপান স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে 
আনিল, বিনা অনুমতিতে কোন কোরিয়াবাসীকে 
রাজনৈতিক সঙ্ঘ গঠন করিতে বারণ করিয়া দিল 
এবং সমুদয় রাঁজনৈতিক বিষয়ক কাগজ পত্র জাপানী 
সেন্সরের নিকট প্রদান করিতে আদেশ দিল। 

ষে সকল কোরিয়াবাসী জাপানের স্বেচ্ছা- 
ঢারিতার সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করিয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাংশকেই কারারুদ্ধ কর! হইল, অবশিষ্ট 
সকলকে কোরিয়া হইতে নিব্বাসিত করা হইল । 
জাপান কোরিয়ার সর্বত্র জাপানী কুলী আমদানী করিল 
এবং কুলী সম্প্রদায়কে কোরিয়ার শাসন সংরক্ষণ 
আইনের বহিভূতি করিয়। দিল। ইহার ফলে জাপানী 
কুলিগণ অবাধ গতিতে চুরি, মারপিট, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি 
করিতে থাকিলেও তাহাদিগকে শাসন করিবার কোনই 
উপায় রহিল না। সহরগুলির কোরিয়ান নাম পর্য্যন্ত 
জাপানের সহা হইল না, তাই সহর সমূহের জাপানী 


১৬ পরাধীনের মুক্তি 


নামাকরণ হইল। ব্বত্র সামরিক আইন জারী করা 
হইল এবং সামরিক কাঁষ্যের ভাণ করিয়। ন্নেল 
লাইনের পার্শববন্তী যাবতীয় স্থান প্রকৃত মুল্যের এক- 
রিংশাংশ মাত্র প্রদান করিয়া, গ্রহণ করা হইল । জাপান 
এই প্রকারে গৃহীত সমুদয় জমী জাপানীদের 
নিকট বিক্রয় করিল। জাপানিগণ তথায় গুহ নিম্মীণ, 
বড় বড় কারখানা এবং উপনিবেশ স্থাপন করিল । 
এই প্রকারে জাপান সরকার যখন সমুদয় কোরিয়ার 
ছুই তৃতীয়াংশ জাপানীদের হস্তে লইবার চেষ্ট! 
করিল, তখন দেশের সব্বত্র জাপানী বিদ্বেষ মুর্ভ হইয়। 
উঠিল। ইশার ফলে জাপান ক্ষণকালের জন্য স্বীয় 
অভিসন্ধি স্থগিত রাখিল । 

জাপান ১৯০৫ খুঃ মারকুই ইটোকে (81870018 
[00)কোরিয়া-সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়া,দাবী করিল 
যে, বিদেশীয় সমুদয় বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার 
জাপান সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে এবং 
কোরিয়ার শাসন সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিচালন করিবার 
অধিকার কোরিয়াস্থ জাপানী মন্ত্রী এবং কন্সালের 
হস্তে অর্পণ করিতে হইবে । কোরিয়া-সম্রাট এ প্রস্তাব 
গ্রহণকর! অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয় মনে করিয়া, প্রথমত; 
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এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু বিশেষ ভয় 
প্রদশিত হইলে, তিনি সম্মতি প্রদান করেন । 

জাপানের হস্তে এই ক্ষমতা প্রদানের সংবাদ শ্রবণে 
সমগ্র কোরিয়াবানী হাড়ে হাড়ে জলিয়! উঠিল। 
অধিকাংশ ক্ষমতাশালী কোরিয়ান্‌ এবং ভূতপৃব্ব প্রধান 
মন্ত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া, ভূতপুবর্ব যুদ্ধ-মন্ত্রী সম্রাটের 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জাপানের সহিত নৃতন সন্ধি 
প্রত্যাহার করিবার জন্ত বিশেষ পিড়াপিড়ি করিলেন । 
সম্রাট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর 
করেন নাই, কিন্তু কোন নৃতন সর্তে তিনি যে আবদ্ধ 
হন নাই, এইরূপ খোলামেল। ভাবে বলিতে সাহসী 
হইলেন না। সম্রাট যে এই সদ্ধি-জাঁলে আবদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহারা ইহা বুঝিল। “নিজ বাস ভূমে 
পরবাসী" হইয়। থাঁকা অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয়, তাই স্ব স্ব 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া, এই ক্ষমত।শালী কোরিয়ান- 
গণের অনেকেই আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিল ! 

কোরিয়া-সম্রাট এই ছুদ্দিনে মাকিন সভাপতি 
রূুজভেল্টের € 67198109176 80039৬916) নিকট 
একজন বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন । কোরিয়ার 
ছুরবস্থায় মাফ্িন সভাপতির সহাম্গভূতি আকর্ষণই 
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ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৮২ খুষ্টাব্দের সন্ধি সুত্রে 
মাকিন কোরিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
সহায়ত। করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ; কিন্তু কোরিয়া- 
সম্রাটের প্রতিনিধি মাফিনে পৌছিলে সভাপতি 
রুজভেপ্ট তাহার সঙ্গে দেখা করিতে অস্বীকার করিলেন 
এবং তিনি স্পষ্ট করিয়। বলিয়া! পাঠাইলেন--“যে জাতি 
আপনার মধ্যাদা আপনি রক্ষা করিতে অক্ষম, সে 
জাতির জঙ্য অন্য জাতির সহানুভূতি আকর্ণ করিবার 
গ্রচেষ্টা বাতৃলতা মাত্র ।৮ 

“কোরিয়ান দৈনিক সংবাদপত্রের” লেখক মিঃ 
বেথেল (107 390091 ) তাহার সংবাদপত্রে জাপানী 
স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই 
অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হইলেন; পরে মুক্তির 
অব্যবহিত পরেই তাহার মৃত্যু হয়। কোরিয়াবাসী 
মিঃ বেখেলের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে । 

১৯০৫ খুং মারকুই ইটোর প্রস্তাবিত নূতন 
সন্ধিপত্রে কোরিয়া-সম্্রাট স্বাক্ষর করেন নাই । সম্রাটের 
দ্র বিশ্বাস ছিল যে, অন্যান্য প্রধান স্বাধীন জাতি 
তাহার অন্কুলে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং এই আশায় 
অন্গপ্রাণিত হইয়া, ১৯০৭ খৃঃ হেগ্‌ আস্তর্জীতিক সভায় 
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(78806 0018:9)0099 ) তিনি রাজদূত প্রেরণ 
করেন, কিন্তু এই সভায় তাহার দূতের প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হইল নী । 

জাপানের অনুমতি না লইয়া ইউরোপীয় সভায় 
দত পাঠাইবার জন্য সম্রাটের উপর জাপান খড়া- 
হস্ত হইল এবং ইহার প্রতিশোধ স্বরূপ সত্তাকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়।তদীয় হীনবীধ্য পুত্রকে সিংহাসনে 
বসাইল এবং তাহাকে নৃতন জর্ত গ্রহণে বাধ্য করিল। 
এই সর্তানুসারে কোরিয়াস্থ জাপান মন্ত্রী আইন প্রভৃতি 
প্রণয়ন বিষয়ে সর্ব্বেসর্বা হইলেন এবং সমুদয় 
সরকারী কম্মচারী নির্বাচনের ক্ষমতাও তাহার হস্তে 
প্রদত্ত হইল এবং কোন বিদেশীকে সরকারী কাধ্যে 
নিযুক্ত না করিতে সম্্রাটকে বাধ্য করা হইল। 

যুক্তরাজ্যের সভাপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিগত 
পুস্তকালয়ে তাহার স্বাক্ষরিত একখানা গুপ্ত চুক্তিপত্র 
আবিষ্কৃত হয়। এই চুক্তিপত্রে মিঃ রজভেল্ট জাপানকে 
এবূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কোরিয়া জাপান- 
সাআজ্য ভুক্ত করিবার জঙ্য জাপানী দাবী তিনি সমর্থন 
করিবেন। এই রুজভেপ্টই শাস্তি বৈঠকের সভাপতি 
ছিলেন। এই চুক্তিপত্র প্রকাশিত হইবার পর, 
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যুক্তরাজ্যের প্রতি কোরিয়ানদের শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে 
কমিয়! গেল। এই সময়ে কোরিয়াবাসীর অবস্থা 
অতীব শোচনীয় অবস্থায় পৌছিল। 

কোরিয়ায় কোরিয়াবাসীর বাসকর! ছুবিবিসহ হইয়া 
উঠিল। অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হইয়। গাতি- 
বৎসর সহস্র সহস্র কোরিয়ান পৈতৃক ভিটায় বাসকরা 
অপেক্ষা অজানিত, অপরিচিত মাঞ্চুরিয়ায় ( 81৮0- 
01048) নির্বাসন অথব। পথে অনশন ও মৃত্যুকে বরণ 
করা অধিকতর স্ুখপ্রদ বলিয়া মনে করিল । ছুর্ববলের 
উপর সবলের উৎগীড়ন কি ভীষণ ভয়াবহ ! মাঞ্চুরিয়ার 
পথে কত পুরুষ,কত স্ত্রী, কত বালক, কত বালিকা, হিমে, 
অনশনে, পথক্লান্তিতে যে প্রাণত্যাগ করিল, তাহার 
ইয়ন্ত্ী কে করিবে ? অর্দনগ্ন দেহে মাতা শিশুসস্তানকে 
বুকে করিয়া, কেহ বা ঝুড়িতে পুরিয়া পিঠে করিয়া, পথ 
বহিয়৷ চলিল, শীতের কনকনে হাওয়ায় শিশুসস্তানগণের 
কচি হাত পা জমাট হইয়া গেল--শিশুর অবশাঙ্গ 
মাতৃক্রোড়ে অত্যাচারীর হাত হইতে চিরশান্তি লাভ 
করিল। কত বৃদ্ধের কত বৃদ্ধার, কত যুবার, কত 
যুবতীর হাত পা! জমাট বাধিয়া অচল ও অবশ হইয়া যে 
স্থট্িকর্তার শাস্তিরাজ্যে চলিয়া গেল, তাহার সংখ্য। 


কোরিয়। ১৭ 


অপরিমেয়। কত গভীর মন্মবেদনায়। কত প্রাণের 
অসহা জ্বালায় ষে এই কোরিয়ানগণ আপনাদের জন্ম- 
ভূমি, পিতৃ-পিতামহের লীলা-ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল, 
তাহা কোরিয়াবাসী ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে ? 


স্মেচ্ছ্রাঙ্গান্ত্রির্ডা ও ন্দিত্্যাভ্ডজ্ম 


অনেক তেজম্বী কোরিয়ান আন্ত্রের সহায়তায় 
জ।পানের অত্যাচারের আত অবরুদ্ধ করিবার জন্ত দৃঢ় 
স্বল্প করিয়! পার্বত্য প্রদেশে “ম্যায় সৈম্” (1161)99৬8 
4১105 ) নামে একদল সৈন্ত গঠন করিল। এই "ন্যায় 
সৈন্য” পর্ববতপৃষ্ঠে সশস্ত্র পুক্কায়িত থাকিত এবং সুযোঁগ 
বুঝিয়া জাপানীদিগকে দ্রুতগতিতে আক্রমণ করিত 
এবং তাহাদিগকে বিদ্ধস্ত করিয়। পুনঃ শৈলশিখরে 
প্রস্থান করিত। এই প্রকারে ইহারা “গরিলা” যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও জাপানী সৈন্য 
ইহাদিগকে ধরিতে বা সংযত করিতে পারিল না; ফলে 
জাপান ভীষণ প্রতিশোধ” লইবার মানসে কোরিয়ার 
গ্রামের পর গ্রামে 'লঙ্কাকাণ' করিতে লাগিল-_-কত ঘর 
বাড়ী যে ভস্মেপরিণত করিল, কত কোরিয়ানকে যে 
গুলি করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিল, কত যে 


২৮ পরাধীনের মুক্তি 


কোরিয়ান রমণীর প্রতি পৈশাচিক অত্যচার করিল, 
তাহার সংখ্যা করা ছুঃসাধ্য। একদল জাপানী সৈন্য 
একদিন একটা গ্রাম্য গির্জায় তত্রস্থ সমুদয় খ্ুষ্ঠান পুরুষ- 
দিগকে একত্র করিয়া, এ গির্জায় অগ্নি সংযোগ করিল 
এবং প্রাণ বাঁচাইতে কেহ বাহিরে ছুটিয়া আসিলে, 
অমনি তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। এইরূপ 
নামাপ্রকার অত্যাচার কোরিয়ার উপর দিনের পর দিন 
চন্সিতে লাগিল । 

এদিকে কোরিয়ার খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রথম হইতেই 
জাপানীদের চক্ষুঃশুল হইয়াছিল; সুতরাং জাপানের 
অত্যাচার দূর করিবার জঙ্য তাহাদের অধিকাংশ 
কোরিয়াবাসীর জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া 
দ্বিল। সেনাপতি টেরচি (1978001)1) ১৯১১ খুঃ 
খৃষ্টানগণকে নিম্পেষিত করিবার আয়োজন করিলেন । 
প্রথমত; তিনি সমগ্র খৃষ্টান প্রচারক ও শিক্ষকগণকে 
গ্রেপ্তার করিলেন এবং ১ শত ৪৯ জনকে বন্দী অবস্থায় 
সিউল নগরে বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের 
তিন জন নির্জন কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করে। যাহারা 
অবশিষ্ট রহিল তাহাদের মধ্যে ২৩ জনকে নির্বাসিত 
করা হইল এবং ১ শত জনকে গভর্ণর জেনারেলকে 


কোরিয়। ২৯ 


হত্যা করার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত কর! হইল। ইহাদের 
মধ্যে তরুণ খুষ্ট সঙ্বের সহকারী সম্পাদক ব্যারণ মুন 
চিহোর (7380৮ 80 01)17১০) নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

বন্দিগণকে উৎকট গীড়ন করিয়া, যে স্বীকার উক্তি 
বাহির করা হইয়াছিল, সেই উক্তির বলেই ধরপাকড় 
হইয়াছিল; কিন্তু যাহাদিগকে পীড়ন করিয়া এই 
স্বীকার উক্তি বাহির কর! হইয়াছিল, তাহারা সকলেই 
বিচারকালে, গীড়ন ভয়ে এরূপ বলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ 
করিল । কিন্তু "চোরা না শুনে ধন্মের কাহিনী”-১ শত 
১৩ জনের বিচার প্রহসন শেষ হইল এবং এই বিচারে 
ব্যারণ চিহো ও অপর পাঁচজনের দশ বৎসর, ১৮ জনের 
সাত বৎসর, ৪০ জনের ছয় বৎসর এবং ৪২ জনের পাঁচ 
বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইল। মাত্র ১৭ জন 
অব্যাহতি পাইল। বন্দিগণের প্রতি যে অত্যাচার ও 
উৎপীড়ন হইয়াছে, তাহ! প্রকাশ করিবার কোন 
স্ববিধাই বন্দিগণকে দেওয়। হয় নাই। এই বিচার 
প্রহসন ও তাহার ফলাফল প্রচারিত হইলে, আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্ত ইউরোগীয় দেশ জাপানী 
অত্যাচারেব এমন তীব্র প্রতিবাদ করে যে, জাপান 


৩০ পরাধীনের মুক্তি 


আপিল আদালতে পুর্ধ বিচার সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হয়। 

পুনধিবিচাঁরে বন্দিগণকে স্বাধীন ভাবে স্বীয় কাহিনী 
প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান কর! হইল। একজন 
বন্দী আত্মশকার।-কাহিনী বলিতে গিয়া বলিল যে, 
পুলিশ তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পিছনদিকে তাহার হাত 
বাঁধিয়া দরজায় ঝুলাইয়। রাখে; পরে তাহার চেতনা 
লোপ হইলে, বন্ধন খুলিয়া চোখে মুখে জল দেওয়! 
হয় এবং পুনঃ সচেতন হই বামাত্র পীড়ন চলিতে থাকে। 
একদিন সন্ধ্যাবেল। তাহাকে বলা হইল যে, যদি সে 
অপরাধ স্বীকার না করে, তবে অত্যাচার করিয়া তাহাকে 
মারিয়া ফেল! হইবে। অপর ছুইজন বন্দীর স্বীকার 
উক্তি স্বাক্ষরিত, একখানা কাগজও তাহাকে দেখান 
হইল, তথাপি সে মিথ্যাকথ! বলিতে প্রস্তুত হইল না। 
এইরূপে ক্রমাগত ছুইমাস অমানুষিক অত্যাচার ও 
গীড়নের পর--দতোমরা যাহা বলিতে বল, তাহাই 
বলিব”_-একথ! বলিতে বাধ্য হয়। এই একজনের 
কাহিনী হইতেই অপরাপর বন্দিগণের প্রতি যে কিরূপ 
অত্যাচার কর! হইয়াছিল, তাহা বেশ স্পষ্টই অনুমান 
কর! যাইতে পারিবে | 


কোরিয়া ৩১ 


পুনধিবচারে ৫১ দিন অতিবাহিত হইল। ৯৯ জন 
বন্দীর নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইল, মুন চিহো! ইহার 
মধ্যে একজন, অপর ছয় জনের ছুই বৎসরের কারাদণ্ড 
হইল ; যদিও রাজদ্রোহন্চক ষড়যন্ত্রের কোনও প্রমাণ 
ছিল ন।। 

কোরিয়ার অধিকাংশ আধুনিক বিদ্যালয় খষ্টান 
সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত। ১৯১৫ খুষ্টাব্দের মার্চ 
মাসে জাপান কর্তৃপক্ষ এক হুকুম জারি করিল যে, 
বিদ্যালয়ের কর্তপক্ষগণ এ সকল বিদ্যালয়ে কোন প্রকাৰ 
ধন্ম শিক্ষা দিতে পারিবে না । সকল বিষ্ভালয়ের শিক্ষা 
জাপানী ভাবাপন্ন হইবে এবং থিদ্যালয়ের সমুদয় পাঠ্য- 
পুস্তকই জাপান কর্তৃপক্ষকর্তৃক নির্ধারিত হইবে | 

এদিকে ইউরোপের মহাসমরের অবসানে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের সভাপতি উইলসন ( ৮৮11500 ) সম্মিলিত 
জাতি-সজ্ঘ ( 1498889 ০0 152019203 ) গঠন করিয়। 
ঘোষণ। করিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের 
স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হইবে । কোরিয়া- 
বাসী এই আশার বাণী শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিল এবং প্যারিস্‌ কন্ফারেন্স বসিলে তথায় প্রতিনিধি 
পাঠাইবার সঙ্কল্প করিল এবং এজন্য আমেরিকাস্থ 


৩২ পরাধীনের মুক্তি 


তিনজন কোরিয়ানকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইল, 
কিস্তু তাহাদিগকে প্যারিস যাইবার অন্ুমতিপত্র 
(78891)০:৮) দেওয়। হইল না। কিউনিক্‌ কিন্‌ 
( 9889 710) নামক একজন নির্বাচিত কোরিয়ান 
প্রতিনিধি কোন প্রকারে প্যারিস নগরে উপস্থিত 
হইলেন ; কিন্তু সম্মিলিত মিত্র-রাজনীতিবিশারদগণের 
সঙ্গে দেখা করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল 
না। 

বিদেশী জাতির সাহায্য পাইতে নিরাশ হইয়া, সমগ্র 
কোরিয়াবাসী অস্ত্র ধারণ করতঃ তাহাদের তুর্গতির 
অবসান করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু জাতীয় নেতাগণ 
ইহা! নিবারণকল্ে নিম্ন উপদেশাবলী মুদ্রিত করিয়! 
দেশময় বিতরণ* করিলেন £- 

«তোমরা অন্য যাহাকিছু কর না কেন, জাপানীর 
অবমাননা করিবে না । 

“জাপানীদিগের উপর লোষ্ট্ নিক্ষেপ করিবে না 1” 

“কোন জাপানীকে গুলি করিবে না, কারণ এ সকল 
অসভ্যতার পরিচায়ক 1” 

নেভাগণের প্রচেষ্টার ফলে কোরিয়ানদের উত্তেজনা 
ংযত হইল ; কিপ্ত নায়কগণ কোন কাপুরুষতার প্রশ্রয় 
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দিলেন না। অত্যাচারের ও স্বেচ্ছাচারিতাঁর প্রতিকার ও 
প্রতিবাদ করিতেই হইবে--পাঁশবিক শক্তিদ্বারা নহে, 
নীরব অসহযোগ পন্থ। দ্বারা । 

সনআতকেল্ল ম্বজ্ড্য ও অজ্কাভল্্র মোমিন 

প্যারিস কন্কারেন্সে কোরিয়া-প্রতিনিধির প্রবেশী- 
ধিকার না পাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইবার অব্যবহিত 
পরেই বুদ্ধ সম্রাটের মৃত্াসংবাদ প্রকাশিত হইল । এরূপ 
জনবব উঠিল যে, যুবরাজের সহিত জাপান-রাজকুমারীর 
বিবাহ যাহাতে সংঘটিত হইতে না পারে, তন্নিমিত্ত 
সম্ট আত্মহত্যা করিয়াছেন। কোরিয়ার প্রচলিত 
নিয়ম অনুসারে পিতামাতার মুত্যুর পর তিন বৎসর 
পর্যন্ত পুত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ। মৃত সম্্াটকে জাতীয় 
ভাবে সমাহিত করিবার জন্য দেশব্যাপী সাড়া পড়িয়া 
গেল এবং কোরিয়াবাসীর চিত্ত আলোড়িত করিয়া প্রশ্ন 
উঠিল-ন্যায়ত তাহারা এখন কাহাকে রাজা বলিয়। 
গ্রহণ করিবে । জাতীয় নায়কগণ সাহসে ভর করিয়া, 
“্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া, এই প্রশ্ন মীমাংস। 
করিবার সঙ্কল্প করিলেন । 

নেতৃবর্গ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রস্কত করিলেন 

৩) 
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এবং তাহার নকল প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে, 
বিশ্বস্ত লোক মারফতে প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের 
সমাধির দিনে যাহাতে দেশব্যাপী বড় বড় সভ। সমিতি 
আহত হয় এবং সকল দেশবাসী যাহাতে সভায় যোগ 
দান করে, সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইল এবং 
এ দিবসই স্বাধীনতা! ঘোষণ। করিবার দিন বলিয়! 
ধার্য্য হইল। ক্বাধীনতা-ঘোষণ।-পত্র বহু সহত্র মুদ্রণ 
করা! হইল এবং বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণকে এমন- 
ভাবে প্রস্তৃত করিয়। রাখা হইল, যেন মৃত সম্রাটকে 
সমাধিস্থ করিবার দিন আন্ত সভাসমিতি ভঙ্গ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘোষণাপত্র সকলেব নিকট বিতরণ 
করা হয়। সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 
কর! হইল? 

এদিকে জাপান কর্তৃপক্ষ মৃত সম্রাটের সমাধির দিন 
কোনও সভাসমিতি করিবার নিষেধ আজ্ঞা গ্রঁচাব 
করিল; কিন্তু দেশব্যাপী যে “নূতন একটা কিছুর' 
সুচনা হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের মনে এরূপ সন্দেহ 
হইতেছিল বটে, কিন্তু এই “নৃতন:স্চনা” যে কি, তাহ। 
নির্ধারণ করিতে পারিল না। দেশ-নায়কগণ জাপান 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া, সআ্রাটের সমাধির জন্য পূর্ব 
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নির্দিষ্ট “সোমবার, পরিবর্তন করিয়া তৎপুর্বব দিবস 
নির্ধারণ করিলেন এবং যাহাতে দেশব্যাপী সভা 
সমিতির অধিবেশন হয়, তৎসন্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিলেন। কর্তৃপক্ষ এই নূতন সমাধি-দিন সম্বন্ধে 
কিছুই জানিতে পারিল না । 

কোরিয়াবাসী কি প্রকারে স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়াছিল, তাহ! শ্রবণ করিলে বিস্মিত ও স্তস্তিত হইতে 
হয়। ৩৩ জন প্রসিদ্ধ দেশ-নায়ক “স্বাধীনতা ঘোষণ। 
পত্র” স্বাক্ষর করিলেন এবং এই নায়কগণ প্রধান প্রধান 
জাপানী কন্মচারিগণকে একটি জীতি-ভোজে আহ্বান 
করিলেন। আহারাদি শেষ হইলে জাপানী কন্ম- 
চারিগণ মনে করিলেন যে, তখন তাহাদের কিছু 
গুণকীর্তন হইবে ; কিন্তু হইল “হরিষে বিষাদ” । একজন 
দেশনায়ক “স্বাধীনতা -ঘোষণা-পত্র” বাহির করিয়! 
জাপানীগণের বিস্ময়ের একশেষ জন্মাইয়া, আদ্যোপান্ত 
ধীর গম্ভীর ভাবে পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং 
পরক্ষণেই পুলিশকেন্দ্রে টেলিফোন্‌ করিয়া, পুলিশ 
স্থপারিন্টেন্ডেন্টকে তাহাদের সমুদয় কার্ধ্য জানাইলেন, 
তৎপর ধৃত হইবার জন্য অবিচলিতভাবে “বন্দী-গাড়ীর 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । পেস্টর্কিল্‌ (198০% 
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101) নামক একজন দেশনায়ক নিমন্ত্রণ কিঞ্চিৎ 
বিলন্বে আসিয়াছিলেন। তাহার আসিবার অল্প পূর্ধরেই 
অন্যান্ত দেশনায়কগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কোতো- 
য়ালীতে লইয়। গিয়াছে জানিয়া, তিনিও তাহাদের সঙ্গী 
হইবার জন্য কোতোয়ালীতে গিয়া হাজির হইলেন । 

যখন দেশনায়কগণের বন্দী-গাড়ী কোতোয়ালী 
অভিমুখে যাইতেছিল, তখন পথের উভয় পার্ন্থ 
কোরিয়ানগণ দেশের জয়ধ্বনিতে চতৃর্দিক বিকম্পিত 
করিয়। তুলিল। জাপান কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী যে 
ব্যক্তি কোরিয়ার স্বাধীনতার পতাক। রাখিবে, তাহার 
প্রাণদণ্ড হইত ; কিন্তু এ আইন কোরিয়াঁবাসী সে দিন 
বিস্মৃত হইল, প্রতোক গৃহে এবং প্রত্যেকের হাতে 
কোরিয়ার স্বাধীনতার পতাকা শোভা পাইতে লাগিল। 
মানব ইতিহাসে এই অভিনব ঘটন। চিরম্মরণীয় হইবে 
সন্দেহ নাই। 


হ্বাশ্বীননভা- মো অপা-সপজ্জিকা। 


স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র মহত্বের ও উদারতার 
পরিচায়ক ;$ স্বাধীনতার ভাবে উদ্ব দ্ধ তেজস্থী 
কোরিয়ান্গণের নির্মল ও উচ্চ আদর্শের ইহা! 
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পরিচায়ক । ঘোষণার সারমম্ম নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £-- 

“এতদ্বারা আমরা কোরিয়। দেশের এবং কোরিয়া" 
বাসীর স্বাধীনতা ঘোষণ। করিতেছি । জগতে সকল 
জাতির তুল্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক এবং আমরাও 
আমাদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার অক্ষুপ্ধ রাখিয়া, 
পরবত্তী বংশধরগণকে ইহার উত্তরাধিকারী করিতেছি । 

“ভগবানের শুভ ইচ্ছ। আমাদের'সহায় হউক । এই 
নৃতন যুগে আমাদের পাঁচ সহস্র বৎসরের স্বাধীন 
ইতিবৃত্ত এবং একই ভাবে অনুপ্রাণিত ছুইকোটী দেশ- 
বাসী আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা সমর্থন 
করিতেছে । স্বাধীনত। মানবজাতির ন্যায্য অধিকার । 
এই স্বাভাবিক অধিকার মুছিয়। ফেলিবার জিনিষ নহে ; 
হ্যায়ত কেহ এই অধিকার ধ্বংস বা অপহরণ করিতে 
পারে না। 

“যখন সমগ্র মানব-জাতি নৃতন মনুষ্যত্বের যুগে 
অগ্রসর হইতেছে, তখন শত শত বৎসর স্বাধীন জীবন 
যাপনের পর ভাগ্যবিপর্ষ্যয়ে আমরা সেই পুরাতন 
যুগেই পড়িয়া! রহিলাম। বিগত দশ বৎসর ধরিয়! 
বিদেশী শাসনের ছুব্বিসহ যন্ত্রণা আমরা হাড়ে হাড়ে 
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উপলব্ধি করিয়াছি । জীবনে স্ুখসুবিধা লাভের পশ্থ। 
হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। কোরিয়া বিদেশীর 
কবলে পতিত হওয়ায় আমাদের সকল প্রকার স্বাধীন 
চিন্তা সঙ্কুচিত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের সকল মর্যাদা 
হীনপ্রভ হইয়াছে এবং আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান- 
বিকাশের সকল পথ এবং সকল স্বুবিধা আমাদের 
অবরুদ্ধ হইয়াছে । 

“বাস্তবিকই যদি অতীত যুগের দোষগুলি সংশোধন 
করিতে হয়, যদি বর্তমান সময়ের ছুধ্বিসহ যন্ত্রণার 
অবসাঁন করিতে হয়, যদি ভবিষ্যতে এই অত্যাচারের 
পুনঃ অবতারণা অসম্তবে পরিণত করিতে হয়, যদি 
স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিতে হয় এবং স্বাধীনভাবে 
কাষ্য করিবার অধিকার পুনঃ স্থাপন করিতে হয়, 
যদি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে হয়, যদি আমাদের ভাবী বংশধর- 
গণকে ছুঃখপুর্ণ স্বণিত পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত করিতে হয় এবং যদি তাহাদিগকে অবিচ্ছিন্ন 
সুখসৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী করিতে হয়, তবে 
সব্বাগ্রে কোরিয়াবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতেই 
হইবে। যদি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে দৃঢ় 
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সঙ্কল্প থাকে, তবে সত্যের জন্য, শ্টায়ের জন্য এক- 
স্থত্রে গ্রথিত এই ছুই কোটী কোরিয়াবাসী কি ন৷ 
করিতে পারে? পৃথিবীতে এমন কোন্‌ শক্তিশালী জাতি 
আছে যে আমাদের উদ্দেশ্ঠট সাধনে বাধা প্রদান 
করিতে পারে ? এমন কোন্‌ কাধ্য আছে যাহা আমাদের 
সাধ্যাতীত ? 

“আমাদের প্রতি জাপানবাসীর অন্যায় ব্যবহার, 
আমাদের সভ্যতার প্রতি তাহাদের ঘ্বণ। প্রদর্শন অথবা 
তাহাদের ন্বেচ্ছাচারিতা লইয়া আলোচনা করিবার 
আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমাদের ছুরবস্থার জন্য 
আমরাই দায়ী। এখন কি অন্যের দোষামুসন্ধান 
করিয়া, আমাদের এই মূল্যবান সময় বিনষ্ট করা 
উচিত? আমাদের বৃথ। গতান্ুশোচনায় ফল নাই। 
আমরা এখন ভবিষ্যতের সৌভাগ্যসৌধ নিন্মাণে 
লাগিয়া যাইব; আজ আমরা নিজেদের গৃহ সংস্কারে 
সকল শক্তি, সকল সামর্থ্য নিয়োজিত করিব। কে 
আমাদের গুহ ধ্বংস করিয়াছে, কি কারণে আমাদের 
এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, সে বিষয় আলোচনা 
করিবার অবকাশ আমাদের নাই। সরল বিশ্বাসে 
ভবিষ্যতের আবর্জনা বিদুরিত করাই বর্তমানে 
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আমাদের একমাত্র কর্তব্য । আমরা যেন অতীত 
হুঃখকাহিনী স্মরণ করিয়া, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অথবা 
হিংসাপরবশ না হই । 

“পাশব শক্তিতে অনুপ্রাণিত, ন্যায় এবং সত্য 
বিবজ্জিত জাপান কর্তৃপক্ষকে আমাদের আচরণ এবং 
প্রভাব দ্বারা যেন ন্যায় এবং সত্যের পথে আনয়ন 
করিতে পারি। 

“কোরিয়াকে জাপান-সাভ্রাজ্য ভুক্ত করিয়া, উভয় 
দেশের গুরুতর অনিষ্টট কর! হইয়াছে এবং জাঁপান 
দ্রুতগতিতে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে অগ্রসর 
হইতেছে । এখন সংসাহিস, সরলত।, প্রকৃত সহান্ভৃতি 
এবং বন্ধুত্বের পখিত্র বারিধ।রা প্রবাহিত করিয়া, অতীত 
ছুনীতি সমূহের উচ্ছেদ সাধন করতঃ জাপান ও 
কোরিয়াকে অনভাবে স্ুখশান্তির অধিকারী করাই 
প্রার্থনীয়। কোরিয়ার স্বাধীনতা কোরিয়াবাসীকে স্খ 
সম্পদ প্রদান করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাপান কর্তৃ- 
পক্ষকেও কুটনীতি এবং অসাধু পথ হইতে সরল মতি 
দান করিয়া, স্বুপথে আনয়ন করিবে । জাপান গৌরব- 
মণ্ডিত স্থলে অভিষিক্ত হইয়।, “পৃথিবীর পুর্বভাগের' 
প্রকৃত রক্ষকরূপে বিরাজ করুক ; চীন-সাম্রাজ্য হইতেও 


কোরিয়া ৪১ 


জাপানী-ভীতি তিরোৌহিত হউক । অগর। নীচ ক্রোধ 
পরবশ হইয়। কিছুই বলিতেছি না, সমগ্র মানব জাতির 
সর্ববিধ কলাণ সাধনই আমাদের ভাস্তরিক অভিলাষ । 

“আমরা দিবাচক্ষে এক নূতন যুগের আগমন 
দেখিতেছি ১ পাশব শক্তি তিরোহিত হইতেছে, ম্যায় এবং 
সত্যের যুগ সমাগত । অতীত উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছ।" 
চারিতার মধ্য হইতেই এই নূতন যুগ উৎপন্ন হইয়াছে, 
আজ স্থানভ্রষ্ট সমুদয় পদার্থই আবার স্বস্থানস্থ হইবে, 
আজ এই নব প্লাবনে আমরা স্বাধীনতার তরী ভাসাইব, 
আর কালবিলম্ব কবিব না, ভয়ও করিব না; এক মন 
এক প্রাণ হইয়া, আজ সমগ্র কোরিয়াবাপী আমরা 
তমসাচ্ছন্ন অতীত জীবন হইতে সত্যেন আলোকময় এই 
নুতন জীবন বরণ কবিতেছি। শীতকালে প্রকৃতি 
হৃতসৌন্দধ্য হইয়া, যেমন বসন্তের শুভাগমে, মলয় পবন 
স্পর্শে আবার শ্যামলাঙ্গী হয়, সেইরূপ আমরাও এই 
জাতীয় জীবনের নব-বসন্তের জীবন সঞ্চারক স্পর্শে 
অতীত জড়তা ত্যাগ করিয়া, গৌরবময় জীবন বরণ 
করিব। পিতৃপিতামহের পুণ্য স্মৃতি আমাদের ভিতর 
হইতে এবং জগতের সাধুশক্তিনিচয় বাহির হইতে 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহ।য় হইবে, এই আশায় 
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অনুপ্রাণিত ও উদ্ধদ্ধ হইয়া, আমরা সম্মুখে অগ্রসর 
হইলাম ।৮ 

ঘোষণ। পত্রিকার সর্ধনিম্নে এই তিনটী কথার 
উল্লেখ আছে £-_ 

১1 “সমগ্র কোরিয়াবাসী স্বাধীনত। লাভ করিবার 
জন্য ব্যাকুল এবং তাহাদের অনুরোধে ন্যায়, সত্য এবং 
মন্ুষ্যোচিত জীবনধারণের জন্ত, আমরা এই ঘোষণ! পত্র 
প্রকাশ করিলাম । কোন প্রকারে শাস্তিভঙ্গ যেন 
না হয়। 

২। যাহারা আমাঁদের অন্ুবস্বী হইবেন তাহাদের 
প্রত্যেকেই যেন সন্তুষ্ট চিত্তে সব্বদা সকল স্থানে এ কথা 
করণ রাখেন । 

৩। “সকল কার্য্যই যেন বিশিষ্ট শিষ্টাচারের সহিত 
কর! হয়, যেন শেষ পতধ্যস্ত আমাদের আচরণ ন্যায়সঙ্গত 
বলিয়া সর্বত্র বিবেচিত হয়|” 

কোরিয়ার প্রত্যেক সহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে 
সভাষমিতি করিয়া, একই সময়ে জনসাধারণের নিকট 
স্বাধীনতার বার্ত। ঘোৰণ। কর! হইল। নৃতন যুগ 
আঙিয়াছে বঙ্গিয়া, জর্ধত্রই আনন্দোৎসব হইল। 
কোরিয়ার নারীসম্প্রদায় দলে দলে উৎসবে যোগদান 
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করিল। কোরিয়ান পুলিশগণ তাহাদের াপরাশ? 
জাপান-সরকারকে ফিরাইয়া দিল। দেশকে লক্ষ্য করিয়৷ 
আজ সকল সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ মিলন হইল । 

এই জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই ছিল যে, সকলেই সর্বতোভাবে সংযম রক্ষা 
করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কোন প্রকার শাস্তিভ্ 
হইল না। দেশ-নায়কগণ সর্ধত্রই শাস্তি রক্ষার জন্য 
তীক্ষ নজর রাখিলেন। একজন দেশ নায়ক কারা রুদ্ধ 
হইলে, আর একজন তাহার স্থান সানন্দে পূরণ করিতেন, 
এইরূপে সকলেই শাস্তি রক্ষা! করিয়া চলিত । পাছে কোন 
প্রকারে শাস্তি ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় দেশ-নায়কগণ 
ঘোষণ। করিলেন-_-যে শাস্তিভঙ্গ করিবে সে স্বাধীনতা 
লাভ সুদূর পরাহত করিবে এবং তাহাকে দেশের 
ঘোর শক্র বলিয়া বিবেচনা! করা হইবে । 

কোরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর কিছুকাল সভা- 
সমিতি বন্ধ রহিল। সভাসমিতি স্থগিত দেখিয়া, জাপান- 
কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতার আন্দোলন উচ্ছেদ করিবার 
গুপ্ত আয়োজন করিল, ভবিষ্যতে কোন সভাসমিতি 
যাহাতে আর না হইতে পারে এবং কোন সভা হইলে 
তাহা যাহাতে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, সে জন্য 
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'আদেশ দেওয়া হইল; কেহ আন্দোলনে 
যোগদান করিলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার “হুকুম 
পুলিশকে দেওয়| হইল। জনত! বিতাড়িত করিবার জন্য 
জাপানী পুলিশগণকে লাঠি ও তরবারি দেওয়! 
হইল | 

জাপানী পুলিশ এই নৃতন ক্ষমতায় শক্তিমান হইয়া, 
অচিরেই ইহ প্রয়োগ করিল। সিউল নগরে 
একজন নিরস্ত্র কোরিয়ানকে জাপানী পুলিশ রাস্তার 
পার্থের ড্রেনে ফেলিয়া দিল এবং কয়েকজন কোরিয়ান 
জড় হইলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া, &এ হতভাগ্য 
কোরিয়ানের কান এবং আহ্ুল কাটিয়া ফেলিল এবং 
শরীরের অন্যান্থ স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া, রাস্তায় ফেলিয়া 
রাখিয়া চলিয়৷ গেল। কয়েকজন কোরিয়ান্‌ তাহাকে 
বহন করিয়া লইয়া গেল। ইহার কয়েকঘণ্টা পরই হত- 
ভাগার মৃত্যু হয় এবং সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে সে 
অব্যাহতি পাইল। ম্যাকেঞ্জি (1180197%1 ) সাহেব 
একদিন এই ব্যক্তির ফটো যুক্তরাজ্যে তাহার তিন জন 
বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন। তৎপর দিন বন্ধুগণ তাহাকে 
বলিয়াছিল যে, পুব্ধ রাত্রে এ দৃশ্ঠের স্মৃতি তাহাদিগকে 
একটু সময়ের জন্যও নিদ্রা যাইতে দেয় নাই। 
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কোরিয়ার সর্ধত্রই সামরিক আইন জারি করা 
হইল এবং জাপানী পুলিশের অত্যাচারও বেশ 
চলিল, ইহার ফলে সকল বিগ্ভালয় বন্ধ হইয়া গেল 
এবং দোকানী দোকান বন্ধ করিল। জাপান- 
কর্তপক্ষ ভীষণ আতঙ্ক-বন্ি প্রজ্বলিত করিলেও 
কোরিয়াবাসপী পশ্চাৎপদ হইল না। আন্দোলন 
পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল । জাপান কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক 
ভাবে কাজকন্ম প্রচলনের আদেশ প্রদান করিল। 
অত্যাচারের ভয়ে বিদ্যালয় সমূহ খোল! হইল বটে, 
কিন্ত কোন ছাত্রই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইল না। 
দোকানদারগণকে দোকান খুলিবার “হুকুম” দেওয়। 
হইল, কিন্তু তাহারা দোকান খুলিল না। পুলিশের 
সাহায্যে দোকান খোল! হইল বটে, কিন্তু পুলিশ চক্ষুর 
আড়াল হইলেই দোকান বন্ধ করা হইত। পরে 
দোকান খোলা রাখিবার জন্য দোকানের সম্মুখে পুলিশ 
মোতায়ন রাখা হইল ; দোকানদার দোকান খোলা 
রাখিল বটে, কিন্তু ক্রয় বিক্রয় বন্ধ রহিল, কেননা কেহ 
জিনিষ ক্রয় করিতে আসিলে, দোকানী বলিত-_ 
“দোকানে নাই ।” কতিপয় সপ্তাহ পর্্যস্ত এরূপ চলিল। 


৪৬ পরাধীনের মুক্তি 


জ্ান্ডীক্ম অ।স্কোলতন আলক্ক ও ্বানিিকা। 

বিদ্যালয় সমূহ খোলা হুইলেও ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে 
যোগদান করিল না। জাপান-সরকার ঘোষণা করিল 
যে, যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন না! করিবে, 
তাহাদিগকে উপাধি-পত্র প্রদ্দান করা হইবে না। রাজ- 
ধানী সিউল নগরে উপাধি-বিতরণী সভায় ছাত্রগণকে 
উপস্থিত দেখিয়া মনে হইল যেন, তাহাদিগকে ওষধে 
ধরিয়াছে ; কয়েকজন খ্যাতনাম! জাপানী কন্মচারীও এ 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। যথারীতি কাধ্য চলিল 
এবং উপাধিপত্র বিতরণ করার পর, একটী শিষ্টাচারী 
ছাত্র বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হইল; ইহাতে জাপানী 
কন্মচারিগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন । ছাত্রটী বক্তৃতার 
উপসংহার করিবার সময় পকেট হইতে কোরিয়ার 
স্বাধীনতার পতাক। বাহির করিয়া, ইতস্তত; সঞ্চালন 
করিল এবং উপস্থিত জাপানী কর্মচারিগণের বিস্ময় 
জন্মাইয়া বলিল-_এই আমার শেষ বক্তব্য 1 

জাপানী আইনে কোরিয়ার স্বাধীনতার পতাকা 
বহনকারীর প্রাণদণ্ডের কথ! ছাত্রটীর অজ্ঞাত ছিল না, 
কিন্ত ভয় আজ তাহার কাছেও আসিতে পারিল না। 
ছাত্রটির পতাকা! সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ছাত্রগণ 


কোরিয়! ৪৭ 


একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব পকেট 
হইতে স্বাধীনতার পতাকা বাহির করিয়া, ইতস্ততঃ 
সঞ্চালন করিয়া, সমকঠে উচ্চৈঃশ্বরে বলিয়া উঠিল-_ 
“আমাদের (দশ ফিরাইয়া দাও, কোরিয়াবাসী দীর্ঘজীবী 
হউক" | স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত 
হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে উপাধি পত্রগুলি ছাত্রগণ 
ছি'ডিয়া, একসঙ্গে সভামগণ্ডপ হইতে চলিয়া গেল। 

রাজধানী সিউল নগরের বালক বালিকাগণ একসঙ্গে 
স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করিল । তাহারা একটা 
বিরাট সভা! আহ্বান করিলে নিক্ষোধিত অসি হস্তে 
পুলিশ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং বালক বালিক। 
নির্ব্বিশেষে দারুণ প্রহার করিয়া, তিন শত বালক এবং 
এক শত বালিকাকে গ্রেপ্তার করিল । পার্দ্রি হাসপাতাল 
হইতে ১৫ জন ধাত্রী আহত বালক বালিকাগণের 
শুশ্বষার জন্য আঁসিলে, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিল। 
এই পাদ্রিগণও আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে, এই 
মর্মে স্বীকার উক্তি বাহির করিবার জন্য নানা প্রকারে 
জেরা করিয়া ধাত্রীগণকে ছাড়িয়া দিল । 

সর্ধত্রই বালিকাগণ পূর্ণ উদ্যমে জাতীয় স্বাধীন- 
তার আন্দোলনে যোগদান করিল। পাদ্রি বালিক। 


৪৮ পরাধীনের যুক্তি 


বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষযিত্রী ভাহার বিদ্যালয়ের 
বাজিকাগণকে আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু শিক্ষপিত্রী 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া, একটী বালিকাকেও ফিরাইতে 
কৃতকার্য হইলেন না । বালিকাগণ স্বাধীনতার ব্যাজ 
পরিধান করিয়া এবং জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া, 
সহরময় ঘুরিতে লাগিল। তাহার। পুলিশকে গ্রেপ্তার : 
করিভে বলিল এবং স্বাধীনতার ধ্বনিতে চতুত্দিক 
বিকম্পিত করিয়া তুলিল। অবশেষে সন্তুষ্ট হইয়া, 
সহর হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদিগের নায়ক 
বলিলেন,+-“আমরা আমাদের কাধ্য শেষ করিয়াছি; 
আমাদের পুরুষগণ মেষের ন্যায় ছিল; কাধ্যারস্ত 
বালিকা গণ করিল, এখন পুরুষগণ ঠিক্‌ ঠিক চলিবে ।” 

ব্যক্তিগত সুখশাস্তি জলাঞ্জলি দিয়া, কোরিয়ার 
সর্বত্রই কর্মকুশল নিভাঁক নারী-সম্প্রদায় স্বাধীনতার 
আন্দোলনে যোগদান করিল, জাপান কর্তৃপক্ষের 
আদেশে যে সকল রমণী স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ- 
দান করিল, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়! বেত্রাঘাত 
করা হইল এবং যত বেশী সম্ভব তাহাদিগকে কোরিয়া- 
বাসীর নিকট, উলঙ্গ অবস্থায় রাখা হইত! 


টং ৰ 
কোরিয়া (2 " 


নিরুপায় দেখিয়া, সহজে খোলা 
নৃতন ধরণের পোষাক রমণীগণ পরিধীন-করি্ন 
কিন্ত পণ্ড শক্তির নিকট তাহাদের এ চা 
ব্যর্থ হইল । অনেক রমণীর অপৃষ্টেই যে কি ভীষণ 
নির্যাতন ঘটিল, তাহা! বল! ছুঃসাধ্য। অত্যাচার ও 
উৎগীড়ন অবাধ গতিতে চলিতে লাগিল। স্বীকার 
উক্তি বাহির করিবার জন্য অনেক বালিকাকে ভীষণ 
ভাবে প্রহার ও উৎপীড়ন কর হইল। যে সকল 
বালিকাকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দিশালায় পাঠান হইত, 
সেখানে তাহাদিগকে কারাগারের নিয়ম অনুসারে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা হাটু গাড়িয়া থাকিতে হইত ! বন্দী রমণী- 
গণের উপর এমন পৈশাচিক অত্যাচার করা হইত যে, 
বল প্রকাশে অত্যাচারের প্রতিকার করার মানসে টংছু- 
নগরের (1010010) অনেক কোরিয়ান থানায় 
জড় হইল। একজন খৃষ্টান নায়ক অনেক কষ্টে 
তাহাদিগকে শাস্তি ভঙ্গ করিতে নিরস্ত করিলেন এবং 
প্রধান পুলিশ কর্মচারীর নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া, 
প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু প্রতিনিধিগণকে 
প্রধান পুলিশ কর্মচারী জানাইলেন যে, রমণীগণকে 
উলঙ্গ কর! জাপানী আইনে অনুমোদিত । 
৪ 





৫০ পরাধীনের যুক্তি 


প্রতিনিধিগণ যখন পুলিশের প্রধান কর্মচারীর 
সহিত ভিতরে বসিয়া বন্দী-রমদীগণের বিষয় আলোচনা 
করিতেছিলেন, তখন বাহিরের জনতা এত উত্তেজিত 
হইল যে, অনেকেই চীৎকার করিয়া বলিল-_ 
“আমাদিগকেও বন্দী কর, নতুবা মহিলাগণকে মুক্ত 
কর।” জনতার মধ্যে এতাদৃশ উত্তেজনা! দেখিয়া, প্রধান 
পুলিশ কর্মচারী চারিজন ভিন্ন সকল রমণীগণকে 
ছাঁড়িয়৷ দিতে স্বীকৃত হইলেন । 

এই রমণীগণের মধ্যে একজন যুবতী রমণীর উপর 
পুলিশ এমন জোরে পদাঘাত করিয়াছিল যে, যুবতীর 
চলিবার শক্তি ছিল নাঁ। “ধরাধরি করিয়। তাহাকে 
লইয়া যাওয়া হইল। একজন খ্বষ্টান শিক্ষকের পত্ধীর 
উপরও দারুণ প্রহার করা হইল,তাহারও অন্যের সাহায্য 
ভিন্ন চলিঝার শক্তি ছিল না । একজন প্রত্যক্ষদরষ্টা 
বলিয়াছেন--চলনশক্তিহীন অবস্থায় যখন এই রমণী- 
গণকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সমাগত জন- 
মণ্ডলীর সকলেই সকরুণ বিলাপ করিয়া উঠিয়াছিল এবং 
তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিয়। 
উঠিয়াছিল--“এই অসভ্য বর্ধরদের অধীনে থাক! 
অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়; । তৎপর উত্তেজিত হইয়! অনেকেই 


কোরিয়া ৫১ 


বলিল--চল আমরা প্রধান পুলিশ কর্মচারীকে 
আক্রমণ করি এবং উলঙ্গ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে 
করিতে মারিয়া ফেলি । : কিন্তু খুষ্টান প্রবীণ নায়কগণ 
তাহাদিগকে শাস্তিরক্ষ। করিতে বাধ্য করিলেন। 
পুলিশের অত্যাচার হইতে কোরিয়ার কেহই 
বাদ গেল না; ধনী, দরিদ্র' শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, 
ইতর, ইহাদের কেহই লাঞ্চনা ও নিগ্রহের হাত এড়াইতে 
পারিল না। বিশ জন উচ্চশিক্ষিত এবং পদস্থ কোরিয়ান্‌ 
প্রধান শাসনকর্তার নিকট পুলিশের আচরণ নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্য আবেদন করিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে 
উক্ত আবেদন সহ থানায় উপস্থিত হইতে বলা হইল । 
থানায় উপস্থিত হইব মাত্র তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা 
হইল । ভাইকাউণ্টট কিম্‌ এবং ভাইকাউণ্ট লী 
( ড15০০90৮ 370 8100 ড159090৮ 1) ছুইজন 
প্রসিদ্ধ সন্ত্রান্ত ভদ্রলোক | কিম্‌ ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ, দূর্বল 
এবং উথানশক্তি রহিত ছিলেন। তিনি সর্ধদাই 
জাপানীগণের প্রতি সৌম্যভাব পোষণ করিতেন। 
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্াটকে কোরিয়ায় জাপানীগণের 
প্রবেশের নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। লী একজন বিশেষ সম্মানিত শাস্ত 
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ভাবাপন্ন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। কিম্‌ এবং লী 
উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হইল। ৮৫ বৎসরের চলন- 
শক্তিহীন বৃদ্ধ কিম্‌ ছুই' বৎসরের কারাদণ্ডের আজ্ঞা 
পাইলেন, লী পাইলেন ১৮ মাসের ! 

কোরিয়ার সর্বত্রই নিম্মম ভাবে নিষ্যাতন এবং 
ধরপাকর চলিতে লাগিল; এক সঙ্গ চু (9০178 ০১০9) 
সহরেই ত্রিশ জন কোরিয়ান্কে হত্যা এবং ছুই শত 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেক স্থলেই গির্জাসকল 
ভ্মীভূত হইল এবং পাদ্রিগণকে বেগ্রাঘাতে জর্জরিত 
করা হইল । স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার এক পক্ষ মধ্যে 
শুধু সিউল নগরে সহআ্রাধিক কোরিয়ান্কে গ্রেপ্তার করা 
হইল্স। সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯১৯ খুষ্টাব্দের 
মার্চ মাসের, প্রথম তারিখ হইতে জুন মাসের উনিশ 
তারিখের মধ্যে এক লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৩ জন 
কোরিয়ান্‌্কে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছিল এবং ইহাদের 
মধ্যে ৮ হাজার ৩ শত ৫১ জনকে দণ্ডিত করা 
হইয়াছিল। কারাগারে বন্দীদিগকে যে উৎকট 
নিগ্রহ সহ করিতে হইত, কারাগার হইতে 
প্রত্যাগত বন্দীদিগের শবীরের কাল চিহ্নই তাহার 
নিদর্শন। 
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উচ্চপদস্থ একজন মাকিনবাসী কোরিয়ায় 
থাকিয়া, তৎকালীন অত্যাচার কাহিনী প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন_“আমার বাসস্থানের সমন্গিকটেই 
দিনের পর দিন কোরিয়ান্গণকে প্রহার করা হইত। 
কাষ্টফলকে হতভাগ্যগণকে বাধা হইত, পরে উলঙ্গ 
করিয়া প্রহার করা হইত | দারুণ প্রহারে সংজ্ঞাহীন 
হইলে, চোখে মুখে শীতল জল প্রদান করা হইত এবং 
সঙ্ঞান হইলে পুনঃ প্রহার চলিত। কোন কোন সময়ে 
এইরূপ অনেকবার চলিত। আমি বিশ্বস্তত্থত্রে অবগত 
হইয়াছি যে,অনেকের হাত পা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
অনেক স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকাগণকে গুলি করিয়া 
হত্য। করা হইয়াছে এবং জঙ্গিন-বিদ্ধ করা হইয়াছে । 
এইবরূপে সাত সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্রবিহীন সহায়বিহীন 
প্রায় ছুই সহস্র স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকাকে 
হত্যা কর! হইয়াছে; কিন্তু এই ভীষণ অত্যাচারের 
মধ্যে কোরিয়াবাসীর উদ্ভম, সহনশীলতা, সংযম এবং 
বীরত্ব আমাকে স্তস্তিত করিয়াছে ।” 

“ন্বাধীন সংবাদ” নামে একখানা সংবাদ পত্র গুপ্ত- 
ভাবে মুদ্রিত হইয়।, কোরিয়ার সব্ধত্র বিতরিত হইতে 
লাগিল। কর্তৃপক্ষ শত চেষ্টা করিয়াও কোথায় ইহ! 
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মুদ্রিত হইত, তাহার সন্ধান করিতে পারিল না! । 
কর্তৃপক্ষ পুনঃ পুনঃ প্রচার করিল যে,এই “স্বাধীন সংবাদ 
প্রকাশকগণকে ধৃত করা হইয়াছে । কিন্তু এ সংবাদ 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ন্বাধীন সংবাদ আর এক খণ্ড 
বাহির হইত। 

কোরিয়ার অবস্থা এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, 
জাপানশসত্রাট কোবিয়াস্থ প্রধান শাসনকর্তীকে রাজধানী 
টোকিওতে (91০ ) ডাকিয়া পাঠাইলেন । কোরিয়া 
সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পাৰে তাহার আলোচনা 
হইল । জাপান সাম্রাজ্যে স্বায়ত্ত শাসন অসম্ভব দেখাইয়! 
গভর্ণৰ অধিক জাপানী সৈন্য প্রেরণ এবং কঠোব নীতি 
অবলম্বন করিবাব পরামর্শ প্রদান করিলেন । পরামর্শ 
গৃহীত লইল এবং কোরিয়ায় এই মন্দে আদেশ 
প্রচার করা হইল যে, যে ব্যক্তি রাজনৈতিক পরিবর্তন 
আনয়নের জন্য চেষ্টা করিবে, তাহাকে দশ বৎসর 
কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই নৃতন নিয়ম 
অনুসারে যাহাদিগকে অনেক পুর্বে গ্রেপ্তার কৰা 
হইয়াছিল, তাহাদিগকেও দণ্ড প্রদান করা হইল। 


কোরিয়া ৫৫ 


স্পাসনজ্ম-সন্ধভি শ্রপজ্ন্ন ও অঙোত 


অমানুষিক নির্যাতনে নিপীড়িত হইয়াও কোরিয়া- 
বাসী অদম্য উৎসাহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ১৯১৯ 
খুষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল শাসনন্পদ্ধতি প্রণয়ন করিল । 
১৩টি প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নিব্বাচিত হইয়া একত্রিত 
হইলেন এবং তাহারা শাসনশ্পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। 
সিপ্ত ম্যান রী স্বাধীনতার ব্রত বহু পুর্ব হইতে গ্রহণ 
করিয়া, দেশসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি যুক্তরাজ্যে 
কোরিয়ার জন্য প্রচারকাধ্য করিয়া আনিতেছিলেন ; 
প্রতিনিধিগণ তাহাকে প্রথম সভাপতিত্বে বরণ 
করিলেন । প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথমতঃ 
তাহারা অস্থায়ীভাবে শাসন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। 
ইহা দ্বারা শিক্ষা, শিল্প এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্ত্রী, 
পুরুষ সকলেই সমান অধিকার পাইবে * সকলেই স্বাধীন 
ভাবে ধন্মান্থসরণ করিতে পারিবে; কথা বলিবার, 
লিখিবার ও তাহা প্রকাশিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা 
সকলের থাকিবে, সাধারণ সভা-সমিতি করিবার 
ও সঙ্ঘ সংগঠন করিবার অধিকার সকলেরই বিষ্তমান 
থাকিবে । আতন্তর্জাতিক সজ্ঘ (14998009 ০£ [৪৮০909) 
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কর্তৃক উপেক্ষিত হইলেও এ সঙ্ঘের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত 
হইবার অভিলাষও ইহ। দ্বারা ঘোষণা করা হইল । 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈশ্বাশ্রেণী ভুক্ত করিবার ক্ষমতা 
ইহ দ্বার! স্বীকৃত হইল । স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণাবলীর 
কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করা হইল $-- 

“কোরিয়াবাসী আমরা প্রায় চারি হাজার দুইশত 
বংসরের অধিককাল হইতে পৃথক দেশ হিসাবে 
স্বাধীনতার ম্ুখসন্তোগ করিয়া আসিতেছি, আমাদের 
সভ্যতাও উন্নতশীল এবং আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি । 
জগতের জ্ঞানালোকের মংশিদার হইবার এবং মাঁনব- 
জাতির সব্ববিধ কল্যাণ সাধনের অধিকার আমর! 
দাবী করিতেছি । আমাদের সভ্যতাও সমুজ্জল এবং 
পুরাতন ; জাতীর স্বাভাবিক তেজন্থিতা! প্রযুক্ত আমরা 
অমানুষিক ও অস্বাভাবিক ভাবে গীড়িত ও অত্যাচারিত 
হইলেও পরাধীনতা স্বীকার করিব না । আমরা জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়!, অন্য জাতির সহিত সংমিশ্রিতও 
হইব না। আস্থরিক ও জড় ভাবাপন্ন জাপানবাসীর 
অধীনতা কোন প্রকারেই আমরা স্বীকার করিব না, 
জাপানের সভ্যতা আমাদের সভ্যতা হইতে ছুই সহস্র 
বৎমরের আধুমিক | 
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“জগতবাসী জানে যে, জাপান প্রতিশ্রুতি প্রদান 
করিয়া, অতীত সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে এবং আমাদিগকে 
বাচিয়া থাকিবার অধিকারটুকু হইতেও বঞ্চিত 
করিয়াছে । সে যাহা হউক, আমাদিগের উপর জাপা- 
নের অত্যাচার, অথবা! তাহাদের পুঞ্জীভৃত পাপের বিষয় 
আমরা আলোচনা! করিব না । যাহাতে আমরা বাঁচিয়। 
থাকিতে পারি, স্বাধীনতা ও সাম্য প্রচার করিতে পারি, 
ভবিষ্যতে সত্য ও মনুষ্যত্বের দাবী নিরাপদ করিতে পারি 
এবং সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সংবদ্ধন করিতে পারি, 
সেই জন্যই আমরা কোরিয়াবাসীর স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিতেছি । 

“আমরা সভ্যতার দাবী ও অধিকার রক্ষার জন্থ 
উদ্যত; আমাদের উপর জাপান বব্বর পশুশক্তি 
প্রয়োগ করিয়া, নির্যাতনে জজ্গরিত করিতেছে ; 
মানবজাতি কি প্রকারে তাহা নীরবে চাহিয়া দেখিবে ? 
ছুই কোটী কোরিয়াবাসীর অচল দেশ-ভক্তি নিষ্ঠুর 
অত্যাচারে বিলুপ্ত হইবার নহে । যদিজাপান অনুতপ্ত 
এবং সংশোধিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে কোরিয়াবাসী 
নীরবে ষযাতন! সহ্য করিবে না । কোরিয়াবাসীর এক 
জনও জীবিত থাকা পধ্যন্ত জীবনের শেষ রক্তটুকু 
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দিয়া কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে । হৃদয়ের 
ভক্তি, সংকল্পের একাগ্রতা, কর্মের নিষ্ঠা দ্বারা দেশ- 
সেবায় ব্রতী আমরা জগতের সম্মুখে আমাদের 
স্বাধীনতা এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য মুক্তকণে ঘোষণা 
করিতেছি” 
শউঞ্মনহহ্ান্ত 

বহুদিন পর্যন্ত কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার 
জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও স্বাধীনতা লাভ 
করিতে পারে নাই এবং জাপানের স্বেচ্ছাচারিতায় 
উৎগ্রীড়িত হইলেও তাহাদের স্বাধীনতা লাভের 
আকাঙ্খা নির্বাপিত হয় নাই। তাহারা দেশকে মুক্ত 
করিবার আশ! পোষণ করিয়া আসিতেছে । কোরি- 
য়ার যুবক এবং যুবতীগণ দেহ এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি 
করিবার জন্য অধ্যাবসায় সহকারে কঠোর সংযম 
অবলম্বন করিয়াছে । তাহাদের উদ্দেশ্ট-বিদ্রোহ করিয়। 
কোরিয়! মুক্ত করিবার জন্য সর্বোতোভাবে প্রস্তৃত 
হওয়া । যেসকল কোরিয়ান যুবক বিদেশে অধ্যয়ন 
করিতেছে, তাহারা প্রায় সকলেই স্বাধীনতার জন্য 
বন্ধপরিকর। কোরিয়ায় এরূপ যুবক ও যুবতীর সংখ্যা 
প্রায় ২ লক্ষ হইবে । 


কোরিয়া ৫৯ 


ভারসেলিসের ( ৮9178811193 ) সন্ধিতে যখন 
কোরিয়ার ভাগ্যে কিছুই মিলিল না, তখন কোরিয়া- 
বাসী স্পষ্টই বুঝিল যে, তাহাদের দেশের উদ্ধার 
তাহাদের নিজেদেরই হাতে এবং এইভাবে অন্ুপ্রাণিত 
হইয়াই তাহারা ১৯১৯ খুষ্টাকে জাপানের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিল, যদিও' এই বিদ্রোহে তাহারা 
সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই, তথাপি ইহাতে স্পট 
প্রতীয়মান হয় যে, কোরিয়াবাসীর স্বাধীনতার 
আকাঙ্খা মন্দিভূত না হইয়া, বরং ক্রমশঃই প্রবল 
হইতেছে । জাপান ইহা! লক্ষ্য করিয়াই কোরিয়া শাস্ত 
করিবার জঙন্ত কোরিয়াবাসীকে পত্রিকাদি প্রকাশ 
এবং সঙ্ঘ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। 

কোরিয়ার বর্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনকে 
প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £-- 

১। জাতীয় দল (86101791156 785)-- জাপান 
এই দলকে বে-আইনী সঙ্ঘ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। 
ইহারা ১৯১৯ খুঃ অন্দে সাংঘাইতে (917081091) 
অস্থায়ীভাবে শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং 
চায়নার দক্ষিণ গবর্ণমেন্টের অনুমোদন পাইয়াছে। 
সাংঘাইতে এই দলের পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। 


৬ পরাধীনের মুক্তি 


২। জমাজ-তন্ত্রবাদী দল (1১০09181156 1১:69 ) 
_-ইহারা অধিক প্রকাশ্য ভাবে কাজ করিতে পারে, 
এই দল জাপানে দোষী বলিয়া স্থির হয় নাই । 

৩। কমিউনিষ্ট দল (001010010186 122৮0 )-- 
ইহাদের প্রধান আড্ডা ব্রাডিভস্কটে ; এখানেই 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ পত্রিক! রুষিয়ার তত্বাবধানে পরিচালিত 
হইতেছে । ইহাদের কন্মাক্ষেত্র সীমাবদ্ধ । 

বর্তমানে কোরিয়ার বিদ্রোহ করিবার পক্ষে প্রধান 
অন্তরায় মাঞ্চুরিয়াস্থ (1190010811৯) জাপানী 
প্রতিপত্তি। মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্তী চ্যাং-সো-লিন্‌ 
(01:878 [5০-4 ) জাপানের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ; 
স্বতরাং তিনি কোরিয়াবাসীর উপর অমানুষিক অত্যা- 
চার ও উৎপীড়ন করিয়! আসিতেছেন, কোরিয়াবাসী 
বর্তমান চায়নার বিদ্রোহে চ্যাং-সো-লিনের পতন একান্ত 
মনে কামনা! করিতেছে । কারণ চ্যাংএর পতন হইলে, 
মাঞ্চুরিয়! কোরিয়ার বিদ্রোহের কেন্দ্র হইতে পারিবে 
এবং সেখান হইতে ভালমত প্রচারকার্্য করিবার 
বিশেষ সুবিধ। হইবে। 

কোরিয়ার অস্তর-চিত্র মনে রাখিয়া বিচার করিতে 
গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী চীন এবং রুষিয়ার ক্ষমতা উচ্ছেদের 


কোরিয়া ৬১ 


প্রয়াস জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক । কোরিয়ার শাসক 
এবং অভিজাত সম্প্রদায় এত ছুর্নীতিপরায়ণ এবং 
হীন চরিত্রের ছিল যে, কোরিয়ায় জাপানের কঠোর 
শাসন চালাইতে কোন অন্তুবিধাই হয় নাই । কোরিয়ায় 
জাপান যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে বটে, কিন্ত জাপান- 
সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়াই যে, কোরিয়ার জনসাধারণ 
অনেকটা স্বস্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অবশ্য সুশাসন কখনই স্বায়ত্তশাসনের তুল্য হইতে 
পারেনা১-0০০9 9০৮91018177676 18 119 ৪9108016569 
10) 011-90951010)600, 

প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলে কোন জাতিই 
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে,স্বাস্থ্যে, নীতিতে, শিল্পে,বাণিজ্যে উৎকর্ষ 
লাভ করিতে পারে না। সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে একমাত্র 
জাপানই ইউরোপীয় জাতি সমূহের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী 
এবং প্রাচ্যের ছুর্বল জাতি সমূহের ভরসাস্থল। 
যুক্তরাজ্য অনেক ক্ষুদ্র দুর্বল জাতির স্বাধীনত৷ 
লাভ করিতে সহায়তা করিয়া, সব্ধত্র মহিমান্বিত 
হইয়াছে । আমরাও আশা করি যুক্তরাজ্যের উদারতা 
জাপানকে বেশীদিন পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে 
পারিবেন । এসিয়ার জাতি সমূহের স্বাধীনতা লাভে 


৬২ পরাধীনের মুক্তি 


কাধ্যতঃ সহায়তা করিয়া, জাপান এসিয়াফ জাতি- 
সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইলে, জাপান যে 
একদিন সকলেরই প্রাতঃস্মরণীয় হইবে তাহাতে বিন্দু 
মাত্রও সন্দেহ নাই। কোরিয়! জাপানের উদারত! 
প্রদর্শনের ক্ষেত্র হউক--কোরিয়ার স্বাধীনত৷ ফিরাইয়। 
দিয়া, জাপান কোরিয়াবাসীর অন্তর জয় করিয়।৷ লউক। 
এসিয়ার জাতিসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, যাহাতে মহাশক্তির 
কেন্দ্রবূপে পরিণত হইতে পারে, জাপান তাহার সহায়তা 
করিয়া, সমগ্র এসিয়াখণ্ডের মহতী কল্যাণ সাধনে 
অগ্রসর হউক । 





হাঙ্জারী 


অনি স্সাল্র সন্হিত্ড মিশন্ন 


বন্ুপূর্ধব হইতে হাঙ্গারী সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন যাপন 
করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মুসলমান আক্রমণের ভয়ে 
ভীত হইয়া, ১৫২৬ খুঃ অবে অস্ত্িয়ার হাপৃস্বার্গ বংশের 
রাজগণের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়; তদবধি হাঙ্গারী 
অগ্রিয়ার সহিত মিলিত লইল, কিন্তু এই মিলনের 
বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে,_-উভয় দেশই স্ব স্ব স্বাতন্থ্য রক্ষা 
করিয়া পরস্পর স্বাধীন ও তুল্য জাতিরূপে বিদ্যমান 
থাকিবে । এইরূপে সংবদ্ধ হইয়া, অদ্্িয়া ও হাঙ্গারী 
বিদেশী শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিত এবং 
উভয় দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া চলিতে লাগিল। 


৬৪ পরাধীনের মুক্তি 


উভয় দেশের প্রতিনিধি লইয়া অস্বিয়ার রাজধানী 
ভিয়েনাতে (19008) একটি মন্ত্রণাসমিতি গঠিত 
হইয়াছিল। এই সমিতির পরামর্শ অনুসারে অস্ীয় 
সম্রাট সমুদয় রাজকীয় কাধ্য পরিচালনা করিতেন । 
ক্রমে হাঙ্গারীর অভিজাত প্রতিনিধিগণ , বিলাসপ্পরিয় 
হইয়। উঠেন এবং নিজ দেশের স্বাধীনতার প্রতি 
উদাসীন হইলেন। স্ুুখশান্তির আ্োতে গা ঢালিয়। 
দিয়। তাহারা আত্মমর্ধ্যাদা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। 
বিলাসপ্রিয় এই প্রতিনিধিগণ তখন জানিতেন না যে, 
তাহাদের ওঁদাসীন্য, হাঙ্গারীর মঙ্গল সাধনে তাহাদের 
শৈথিলা, হাঙ্গারীর ভবিষ্যৎকে কি নিদারুণ বিষাদের 
তুলিতে আকিতেছে । 


আভ্ঞাস্ঞব্ী আজ্স্হা? 


বন্ুশতাব্দী পুর্ব হইতে হাঙ্গেরীতে বিভিন্ন জাতি 
বসবাস করিয়। আসিতেছিল। এই বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে অভিজাত “মাগীয়ার্‌” (81520615 ) সম্প্রদায় 
সকল প্রকার রাজনৈতিক সুখ সুবিধা একচেটিয়। 
করিয়া লইয়াছিল। হাঙ্গেরীর শ্লাভ, ক্রু প্রভৃতি 
অন্থান্ত জাতিকে অত্যন্ত হীন ও অবজ্ঞার চক্ষে ইহার 


হাক্গারী ৬৫ 


দেখিত অভিজাত সম্প্রদায় সকল সুবিধা ভোগ করিয়াও 
কখন কোন কর প্রদান করিত না এবং আপনাদের 
এই সুবিধার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপই ইহার। 
সহা করিতে পারিত না; পক্ষান্তরে এই অভিজাত 
সম্প্রদায়ের ক্ষমতার সঙ্কোচ সাধন করিতে না পারিলে, 
হাঙ্গারীর অপরাপর জাতির উতান সম্ভবপর নহে। 
স্বতরাং হাঙ্গারীকে সংবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে 
হইলে, পরিবর্তন-বিরোধী অভিজাতগণের ক্ষমতার 
সন্কোচ করিতেই হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য জনমত জন করা বিশেষ আবশ্যক । সাধারণকে 
বুঝিতে দিতে হইবে যে, তাহারাও রাজনৈতিক স্ত্রখ 
ন্ববিধ। ভো?্গর অধিকারী | 

এদিকে অস্থীয় সম্রাটগণ হাঙ্গারীর প্রতিনিধিগণের 
দেশাতআ্ববোধের অভাব লক্ষ্য করিয়া ক্রমে তাহাদের 
মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কিছুকাল অতীত হইলে, অস্থীয় সম্রাট তাহাদের আত্ম- 
মধ্যাদা-বোধহীনতার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন 
এবং ক্রমে হাঙ্গারীকে পরাধীন দেশ বলিয়৷ 
মনে করিতে ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতেও কুষ্টিত 
হইলেন না। এইরূপে সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। 


৬] 
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অবশেষে অগ্িয়া হাঙ্গারীকে প্রকাশ্ত ভাবে অধীনতা 
শৃঙ্খলে বিজড়িত করিবার জন্য ছিদ্র খুঁজিতে লাগিল । 
স্বযোগও সহজেই মিলিল-_অদ্রিয়ার স্বেচ্ছাচারিতার 
উচ্ছেদকল্পে হাঙ্গারীর এক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র ধর! 
পড়িল। অগ্রিয়া উঠিয়৷ পড়িয়। লাগিয়া গেল। ষড়- 
যন্ত্রকারী নেতাগণ ধৃত হইলেন এবং বিচারে তাহাদের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল! হাঙ্গারীর জাতীয় সমিতি 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গারীকে 
প্রকাশ্তভাবে অগ্রিয়ার অধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল । 
স্কাগল্লরঞ 

হাঙ্গারী নিজের জাতীয়-সমিতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া, 
উহা রক্ষা করিতে যত্বশীল হইল ; অগ্রিয়া কিন্তু এ 
সমিতির তুন্তিত্ব আদে গ্রাহ্য করিল না। অস্্রীয় 
সম্রাট হাঙ্গারী প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু হাঙ্গারীর জাতীয় সমিতি টসন্ত সংগ্রহে 
বাধা প্রদান করিয়। বলিল,_'একমাত্র হাঙ্জারীর প্রতি- 
নিধি সভাই হাঙ্গারীতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম, 
অন্যের এইরূপ সৈন্ত সংগ্রহ করিবার কোন ক্ষমতা 
নাই। এই সভা অস্ত্রীয় সম্রাটকে হাঙ্গারীর রাজা 
বলিয়। গ্রহণ করিতে আঁদৌ রাজি হইল না । 


হাঙ্গারী ৬৭ 


অস্বীয় সম্রাট পাঁচ বৎসর পর্যন্ত নিজের 
“জিদ্‌” চালাইলেন, কিন্তু আত্মসম্মান বোধে উদ্বুদ্ধ 
জাতির সম্মুখে “জিদ” আর টিকিল ন' সুতরাং হাঙ্গারীর 
প্রতিনিধি সভা আহ্বান করা হইল। এই সভায় 
“মস্থবপন্থী দল? (11090978693) সংখ্যায় অধিক ছিল। 
তাহাদের অনেকেই অস্ত্রীয় আবহাওয়ায় আত্মসম্মান- 
বোধ হারাইয়াছিল ; হাঙ্গারীর ভাষাও তাহাদের 
নিকট হীন বলিয়! প্রতীত হইত, তাই জাতীয় সমিতিতে 
অস্বীয় ভাষায় কাধ্যাদি আলোচনা করিতে তাহারা 
অধিক গৌরব বোধ করিত। একজন হাঙ্গারীর যুবক 
এই সভায় স্বীয় মাতৃভাষায় সকলকে সম্ভাষণ করিলে, 
অনেক বৃদ্ধ সভ্য বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু মাতৃ- 
ভাষায় দেশ-গ্রীতি-ভাবোদ্বীপক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, 
উপস্থিত যুবকরন্দ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং 
স্বাধীনতার ভাবে উদ্বদ্ধ হইলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ 
হইলেও এ যুবক কোন নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু তিনি স্বকীয় শক্তি ও 
চিন্তা দ্বারা হাঙ্গারীতে সুশিক্ষা বিস্তার, কৃষিকাধ্য 
ও শিল্পের সর্ধববিধ উন্নতি সাধন করিতে প্রাণপণ চেষ্ট। 
করিতে লাঁগিলেন। তংস্থাপিত জাতীয় বিজ্ঞান 
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মন্দির অদ্যাবধি হাঙ্গারীতে শিক্ষাকেন্দ্ররপে গৌরবা- 
স্বিত। 

এই যুগের হাঙ্গারীর নেতৃবর্গের মধ্যে ফ্রান্সিস্‌ 
ভিক্‌ (71500191098) এবং লুই কছুথ. ( [,0919 
[89৪00 ) সর্ব প্রধান ছিলেন | এই নেতৃদ্বয়ের 
ত্যাগ, একনিষ্ঠ। ও স্বদেশান্ুরাগ তাহাদিগকে প্রাতঃ- 
স্মরণীয় করিয়! রাখিয়াছে । 

শক্তিমান অস্ত্রীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার 
বিষয় মন্থরপন্থীদের সহিত ফ্রান্সিস ডিকের কথোপ- 
কথন হইতে তাহার তেজন্ষিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে 2 

মন্তরপন্থী--আমরা কি করিতে পারি? আগ্রিয়ার 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধধরণ করিতে আমরা কোন ক্রমেই 
পারি না। কাজেই অস্ত্রীয় সম্রাট অনুগ্রহ করিয়া 
শীসন-সংরক্ষণ হিসাবে যে সুবিধাটুকুই দেন না 
কেন, তাহাই গ্রহণ করিয়! সন্তৃষ্টচিত্তে উহ্বার সদ্বাবহার 
কর। সদীচীণ নয় কি? 

ভিক্র--আপনাদের পিতৃপিতামহের নিয়ম কানুন 
অস্বীয় সআ্রাট ধ্বংস করিয়াছে । তবু আপনার! একেবারে 
চুপ? হায়, হায়। যে দেশের লোক ন্যায়ের মস্তকে 
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পদাঘাত হইলেও মাথা তুলিতে সাহসী নহে, সে 
দেশের কি ভীষণ ছুরবস্থা ! তাহারা চুপ থাকিয়া, 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ না! করিয়া, নিজেদের 
দাসত্ব-শৃঙ্খল দৃঢ় করে মাত্র। যে জাতি মাথা! পাতিয়া 
অন্যায় ও অত্যাচার গ্রহণ করে সে জাতির ধ্বংস 
অবশ্যন্তাবী | 


ভ্লাভীক্স স্শিক্ষা অভিল্প্রোঞ্ শু আহাজ সক্লিশজ্ভি 


১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাক্গারীর মহা-সমিতি (13196) 
জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের স্রবন্দোবস্ত করিতে চাহিলে, 
অস্ত্রীয় সম্রাট তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। 
জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব অস্ত্রীয় সরকার কর্তৃক 
গ্রতিরুদ্ধ হইলেও জাতীয় দলের বিশেষ কোন অসুবিধা 
হইল না। পক্ষান্তরে এই উপলক্ষে দেশে যে 
আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহাতেই জাতীয় ভাব 
উদ্ভবের স্ুত্রপাত হইল । অস্ত্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় 
শিক্ষা বিস্তার প্রতিরোধের সংবাদ এবং এই শিক্ষা 
সম্বন্ধে সরকারের বাঙ্গোক্তি কছুথ কাগজে লিখো 
করিয়া দেশময় প্রচার করিলেন, ইহাতে দেশব্যাপী 
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উত্তেজনার আত প্রবাহিত হইল; ফলে সম্রাট ভীত 
ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । 

জনপ্রিয় উদীয়মান কছুথকে সরকার স্বপক্ষে 
আনিবার জন্য একটি উচ্চপদ প্রদান করিবার প্রস্তাব 
করিল, কছুথ. বিরক্তির সহিত উহা প্রত্যাখ্যান 
করিলেন । ' 

জাতীয় নেতৃগণকে প্রলোভনের জালে ধৃত করিতে 
ব্যর্থ মনোরথ হইয়! অস্থীয় সরকার দগ্ডনীতির অবতারণা 
করিল এবং হাঙ্গারীর নায়কগণকে গ্রেপ্তার করিল, 
কছুথ.ও বাদ গেলেন না। অবশেষে বিচারের একটা 
প্রহসন করিয়া, অধিকাংশেরই সশ্রম কারাবাসের 
ব্যবস্থা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গারীর জাতীয় 
মহাসমিতি' ভাঙ্গিয়া দেওয়! হইল । কছুথ, কারাগারে 
থাকিয়া হাঙ্গারীর ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিতে লাগিলেন । 
তিনি ইংরাজি ভাষা! শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন মনে 
করিয়া উহা শিক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন 
এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন; পরে দেখা গেল ইংরাজি 
ভাষায় তাহার ওজন্িনী বক্তৃতা হাঙ্গারীতে নৃতন 
শক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
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অত্যাচার ও নিপীড়নে ছুই বৎসর কাটিয়া গেল, 
তৎপর জাতীয় সমিতি পুনঃ আহ্বান করা হইল। 
এই সমিতি জব্বাগ্রে কছুথ, প্রমুখ নেতৃবর্গের মুক্তি 
দাবী করিল। সরকারের পক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর 
হইল--“তোমরা ধীর স্থির গতিতে চলিলে নিশ্চয়ই 
তোমাদের নেতাগণ যুক্ত হইবে 

ডিক গম্ভীরম্বরে বলিলেন--“ত। কখনই হইবে 
না। বন্ধুগণের প্রতি সহান্ৃভূতি প্রদর্শন অপেক্ষা দেশের 
প্রতি আমাদের কর্তব্য পবিত্রতর। দেশের প্রতি 
কর্তব্য অবহেলা করিয়া, বন্ধুগণের মুক্তি কখনও কাম্য 
হইতে পারে না; পক্ষান্তরে এইরূপ মুক্তি কামনা 
আমাদের কারারুদ্ধ স্বদেশ. বৎমল বন্ধুগণের গীড়াদায়ক 
ও মনঃকষ্টেরই বিষয় হইবে 1” 

সম্রাট ডিকের দৃঢ়তা দেখিয়া জিদ্‌ পরিত্যাগ 
করিলেন এবং ১৮৪০ খুষ্টাবে কছুথ, প্রমুখ নেতৃবর্গকে 
মুক্তি প্রদান করিলেন । 

কারামুক্ত হইয়া! কছুথ, পূর্ণ উদ্যমে দেশ সেবায় 
স্বীয় শক্তি ও লেখনী নিয়োজিত করিলেন। “পেস্থ 
গেজেট” (709361) 08499) নামক একখান। 
হাঙ্গারীর জাতীয় পত্রিকা তিনি প্রকাশ করিলেন। 
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জনসাধারণকে রাঁজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া 
জনমত স্জন করাই কছুথেব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
তাহার এই পত্রিকা হাঙ্গারীর অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিল; দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পধ্য্ত 
স্বদেশী বার্তী জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইতে 
লাগিল। ইহার ফলে কছুথ এমন লোকপ্রিয় হইয়! 
উঠিলেন যে, কাহারও কোন সন্দেহ ব! দ্বিধা উপস্থিত 
হইলে তাহা! মীমাংসার জন্য রুছুথের পরামর্শ গ্রহণ 
করা হইত । 

প্রচারের ফলে জাতীয় দলের ছুইটি দাবী মূর্ত হইয়। 
উঠিল-_অস্ত্রিয়ার সহিত সমভাবে টাক (৯৯) প্রদান 
এবং হাঙ্গারীয় ভাষার সববুব্ষিয়ে প্রচলন স্বীকার । 
অস্থীয় সরকার ভাষার দাবী স্বীকার করিল, 
কিন্তু ট্যাক্স বিষয়ক প্রস্তাব গ্রাহ্য করিল না। 

কছুথ, সরকারের ট্যাক্স বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
কল্পে “হাঙ্গারীয় শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি” স্থাপন 
করিলেন। অস্ত্রীয় পণ্য-দ্রব্যাদি যাহাতে হাঙ্গারীর 
বাজারে স্থান না পায় এবং দেশক্তাত দ্রব্যাদি দ্বারা 
যাহাতে এ স্থান পূরণ করা হয়, ইহার জন্যই এই 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ওগ্রিয়ার শিল্পিগণ চঞ্চল 
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হইল এরং সস্ত্রাট ইহার প্রতিকারের জন্য পুনঃ দণ্ড- 
নীতির আশ্রয় লইলেন। হাঙ্গারীব শিল্প ও বাণিজ্য 
সমিতি'র উচ্ডেদ সাধানে অস্তীয় সম্রাট কৃতসন্কল্প হইলেন 
এবং তিনি এ সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণ। 
করিলেন । 

বহু পুব্ব হইতে হাঙ্গারীর গ্রামসমূহে পঞ্চায়তী 
সমিতির প্রচলন ছিল ; গ্রামের সব্্ববিধ উন্নতি সাধনই 
এই সকল গ্রাম্য সমিতির বিশেষ লক্ষ্য ছিল । ৫৫টি 
গ্রাম্য সমিতি “শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি” রক্ষণের 
জন্য দুঢ় প্রতিজ্ঞ হইল । সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে 
প্রতিকূল দেখিয়া, এই গ্রাম্য সমিতি সমূহেব সভাপতি 
গণকে পদচ্যুত করিয়া! তাহাদের স্থান আষ্ীয় কর্মচারী 

রা পুরণ করিয়া লইল। কদথ, ইহাতে বড়ই গ্রীত 
০ তিনি বুঝিতেন পরাধীন দেশ জাগাইতে 
হইলে এইরূপ কশাঘাত বিশেষ আবশ্যক 

হাঙ্গারীর অভিজাত সম্প্রদায় জাতীয় জাগবণে 
এখন পধ্যস্ত সাড়া দেয় নাই । তাহার! আস্ত্রীয় চাঁল- 
চলন অনুকরণ করিয়া, মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্ধাদা-বোধ 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই এখনও পিছনে) 
অনেক পিছনে পড়িয়া রভিলেন । 
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স্বখের বিষয় এই অভিজাত সম্প্রদায় কছুথের 
স্থাপিত “শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি”র রক্ষণে সহানুভূতি 
প্রকাশ করিলেন এবং ইহাদের অনেকেই গ্রাম্য 
সমিতির অধিনায়ক থাকিয়া জাতীয় শিল্প ও কৃষি 
কাধ্যের বিশেষ সহায়ত! করিতে লাগিলেন । ইহাতে 
অস্তীয় সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়। উঠিলেন এবং যে সকল ব্যক্তি 
তাহাদের বিশিষ্টপদের স্বযোগ দেশসেবায় নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পদছ্যুত করিলেন । 

কছুথ. হাঙ্গারীর অভিজাত সম্প্রদায়কে এই সুযোগে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন,_-“যদি আপনারা যথার্থ 
মানুষ হ'ন তবে মন্ত্ষ্যোচিত ব্যবহার করুন, সম্রাটের 
পদলেহন পরিত্যাগ করুন ।” কছুথের বাক্যে অনেকের 
প্রাণে আঘাত লাগিল এবং তাহাদের অনেকেই জাতীয়- 
দলে যোগদান করিয়া উহা! পুষ্ট করিল। একদিকে 
অস্তিয়ার অত্যাচার এবং অপর দিকে জাতীয় নেতৃ- 
বর্গের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ও দেশসেবায় সব্বিধ লাঞ্থনার 
পশর! দেখিয়।, স্বল্লাধিক পরিমাণে সমগ্র হাঙ্গারীবাসীর 
প্রাণে স্বাধীনতার ভাব জাগিয়া উঠিল; অনেকের 
হাঙ্গারীর প্রতি গাঢ় অনুরাগ প্রকাশিত হইল, অনেকে 
ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া হাঙ্গারীর সেবায় 
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আত্মনিয়োগ করিল, আর যাহারা দেশসেবায় ব্রতী 
হইতে পারিল না, তাহারাও অন্তরে অন্তরে হাঙ্গারীর 
জন্য এক অব্যক্ত অনুরাগ অনুভব করিতে লাগিল । 

এদিকে হাঙ্গারীর রাজধানী পেস্থ (936) নগরের 
উপর অস্ীয় সম্রাট বেশ জন্তষ্ট ছিলেন,কেননা পেস্ক বড়ই 
রাজভক্তির স্থান ছিল, কিন্তু এই স্থানেও প্রাদেশিক 
সমিতির সভ্য নির্বাচনের সময় জাতীয় দলের অধি- 
কাংশ লোকই নিব্বাচিত হইলেন । ইহাতে সম্রাটের 
চিত্তে আশঙ্কার উদয় হইল, তিনি তখন বুঝিলেন যে, 
হাঙ্জারীর একটি স্থানেও “সাচ্চা” রাজভক্তি আর মিলিবে 
না। 


হেোক ন্দিক্েন্স সভ্ড্ন 


মেটার্নিক (11096900101) )  অস্ীয় সম্রাট 
ফার্ডিনাণ্ডের ( 81671010809 ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । 
স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের তিনি মুণ্ডিমান বিগ্রহ ছিলেন । প্রজা- 
পুর্জের আশা আকাজ্ষা স্বেচ্ছাচারের লৌহবন্মে 
আচ্ছাদিত মেটার্নিকের কঠিন হৃদয়ে প্রতিহত হইয়। 
বিদ্ধস্ত হইত। কোন প্রকারেই তিনি শাসনের 
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কঠিন বন্ধন শিথিল করিতে সম্মতি প্রদান করিতেন 
না। 

১৮৪৮ খষ্টার্যে ৬র। মার্চ হাঙ্জারীৰ মহাসভায় 
অস্ীয় শাসনের তীব্র নিন্দ। করিয়া, কছুথ. ওজস্ষিনী 
ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন, তাহার এই বক্তৃতা 
শ্রবণে উপস্থিত সকলেই অদ্রিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
হইল। কছুথের এই বক্তুতা জর্মন ভাষায় অনুদিত 
হইয়|, ভিয়ানায় প্রকাশিত হইলে হাঙ্গেরীতে ত 
কথাই নাই, ভিয়ানাতেও অস্ত্রীয় শাসনের বিকদ্ে 
ছাত্রগণ বিদ্রোহী হয়! উঠে এবং এই বিদ্দোহ দমন 
করিতে অস্ীয় সৈন্য গুলি চালাইতে বাধ্য হইল । 
একদল বিদ্রোহী অস্বীয় মহ1সভায় প্রবেশ করিয়া, 
“মেটার্নিক্‌ ধ্বংস হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া 
সাধারণের মনোভাব জানাইয়। দিলু । 

অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে মেটার্নিকের আঁব বিলম্ব 
হইল ন|। চারিদিকের বিদ্রোহে সআট ফারডিনাণ্ডও 
বিব্রত হইয়া পড়িয়টছিলেন ; সুতরাং মেটার্নিক্‌ বাধ্য 
হইয়া মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে ইংলণ্ডে পলায়ন 
করেন এবং তথায় বসিয়া দেখিতে লাগিলেন--কি 
প্রকারে তাহারই সংরক্ষিত কত আদবের ন্বেচ্ছ।চারতন্ত 
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গণতন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইতেছে । এই 
মেটার্নিকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অস্থীয় স্বেচ্ছাচারতন্তের 
মৃত্যুভেরী বাজিয়। উঠিল । 


ক্ুল্রাসী ব্রিজ শুভ 


এদিকে ফরাসী বিপ্লবের প্রবল স্রোতে ফরাসী 
নূপতি লুই ফিলিপ. (150518 চ01110)৩ ) ভাসিয়। 
গেলেন। ১৮৪৮ খষ্টাব্দে ফিলিপের পতন সংবাদ 
ইউরোপের সব্বত্র উৎপীড়িত ও নিধ্যাতিত প্রজাগণের 
মধ্যে স্বেচ্ছাচার রাজতন্থ্ের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার 
নৃতন প্রেরণা প্রদান করিল। ফরাসী বিপ্লবের 
সংবাদে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়।, বু 
শতাব্দী বাপি ধরিগীড়িত বোচেমিয়া এবং ইটালি 
অস্থীয় শাসন-শৃঙ্খল বিছিন্ন করিবার জন্য বিদ্রোহী 
হইল | 

ফার্ডিনাণ্ড মহাবিপদে পড়িলেন। অস্ত্ীয় সম্রাটের 
এই বিপদের সুযোগ লইতে হাক্ষারী আর কাল বিলম্ব 
করিল না। বিদ্রোহ দমনে সম্রাট হাঙ্গারীর কোন 
সাহায্য পাইলেন না। তিনি হাঙ্গারীর দাবী স্বীকার 
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করিয়। বোহেমিয়া ও ইটালির বিদ্রোহ দমন করিতে 
প্রয়াসী হইলেন । 


$৭155 ক 
এদিকে কছুথের অশ্রীময়ী বক্তৃতায় হাঙ্গারীবাসী 


উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং ১৫ই মার্চ হাঙ্গারীর 
মহাসভায় প্রসিদ্ধ “মার্চ ল” (81870) 18৬৮) গৃহীত 
হইল। কছুথ পরিচালিত হাঙ্গারীর জাতীয় দলের 
দাবী ইহাতে আকার পরিগ্রহ করিল। ইহাতে 
অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন পরিবর্তিত করিয়। 
আধুনিক গণতন্ত্র শাসন পদ্ধতির প্রণয়ন করা হইল । 
ইহ! দ্বার প্রেসের এবং সকল ধন্মমতের স্বাধীনতা 
সংরক্ষণ, জুরীর সাহায্যে বিচার প্রভৃতির বিষয় প্রবর্তিত 
হইল। 

অবস্থার বিপর্যয়ে পড়িয়। অস্ত্রীয় সম্রাট ফার্ডিনাওড 
অনন্যোপায় হইয়। স্বয়ং হাঙ্গারীতে গমন করেন এবং 
৩১শে মার্চ জাতীয় দলের প্রসিদ্ধ মার্চ ল' মঞ্জুর 
করিলেন। ডিকৃ বিচার বিভাগের এবং কছুথ. আয় 
ব্যয় বিভাগের মন্ত্রী হইলেন। জাতীয় দলের জয় 
হইল। তাহাদের নির্ধারিত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 


হাঙ্গারী ৭৯ 


হইল । নেতৃবর্গের সাধনা এবং হাঙ্গারীর অভিষ্ট সিদ্ধ 
হইয়াছে দেখিয়া, হাঙ্গারীতে আনন্দ-আোত প্রবাহিত 
হইল । 

অস্ত্ীয় সম্রাট বিদ্রোহের প্রবল ধাক্কা কাটাইয়। 
উঠিতে লাগিলেন। তাহার সৈম্তগণের সমর নিপুণতা 
এবং বিদ্রোহী দেশে নান! জাতির হিংসা, ছ্বেষ বিদ্রোহ 
দমনে তাহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল। তিনি 
ইটালি ও বোহেমিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া হাঙ্গারীকে 
প্রদত্ত ক্ষমত) কাড়িয়া লইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে 
লাগিলেন এবং এই স্বিধা তিনি শীঘ্রই পাইলেন । 
এই সময়ে হাঙ্গারীতে বিভিন্ন জাতির এবং নানা দলের 
হিংসা, দ্বেষ চরমে উঠিল। অস্ত্রীয় সআ্রাট এই সুযোগ 
গ্রহণ করিয়৷ বিভিন্ন দলের ঈর্ষা দ্বেষে ইন্ধন দিতে 
লাগিলেন । 


হ্ুণশ্সিস ও “মাচ লে” 


এই সময়ে অগ্রিয়ায় পরিবর্তনের বিরোধিদল অত্যা- 
ধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে । কোহেমিয়া এবং ইটা- 
লিতে জয়লাভ করিয়া তাহার! অস্্ীয় শাসন পরিচালনে 
তাহাদের প্রভৃত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য লালায়িত হইল 


৮০ পরাধীনের মুক্তি 


এবং এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ত তাহারা সম্রাট ফান্ডি- 
নাগুকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। 
তৎপর ১৮৪৮ খুঃ অব্দের ২রা ডিসেম্বর ১৮ বৎসর বয়স্ক 
ফ্রান্সিস জোসেফ (1820915 ০ 989]01) [) সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ফাগ্ডিনাগ্ডকে সিংহাসন পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য করিবার অন্যতম কারণ এই ছিল যে, 
হাঁঙ্গারীর প্রসিদ্ধ “মার্চ ল” ফাণ্ডিনাণ্ডই স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন; সুতরাং তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলে তাহাৰ 
স্বীকৃত কাধ্য নৃতন সম্রাট মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন 
না। জোসেফ. সম্রাট হইয়া হাঙ্গারীর “মার্চ ল” 
স্বীকার করিলেন না । 

ভিয়ানার (৬1570) মন্ত্রণা সভা স্থির করিল যে, 
হাঙ্গারীকে কিছুতেই স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না। 
স্থতরাং হাঙ্গারীর “মার্চ ল বাতিল করিতেই হইবে। 
অথচ প্রকাশ্টভাবে কোন প্রতিকারের উপায় না দেখিয়। 
নীচ কূটনীতি অনুসরণ করা হইল । গোপনে লোক চক্ষুর 
অন্তরালে থাকিয়া, হাঙ্গারীর পার্শ্ববর্তী ওয়ালেচিয়ান্‌ 
(চ79117-01)1918) সার্বিয়ান্‌ (397)1908) এবং ক্রোট্- 
দিগকে (0০8৪) হাঙ্গারী আক্রমণ করিতে অস্িয়৷ 
উৎসাহিত করিল | সআটের বিশ্বাস ছিল যে, হাঙ্গারী 


হাঙ্গার্বী ৮১ 


এইরূপ আকন্মিক ভাবে আক্রান্ত হইলে, তাহার 
শরণাপন্ন হইবে, কিস্ত আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত 
হইলেও নবীন ভাবে উদ্ধদ্ধ হাঙ্গারীবাসীর বীরত্বের 
নিকট আক্রমণকারিগণ পরাজিত ও বিতাড়িত 
হঈল। 

খল একভাবে তার পাপ অভিলাষ চরিতার্থ করিতে 
না পারিলে অন্ত উপায়ে তাহা চরিতার্থ করিতে 
সর্বদাই চেষ্টিত হয়। ভিয়ানার মন্ত্রণা-সমিতির 
মতানুসারে অস্ত্ীয় সম্রাট লেম্বার্গ (1,97709:9) নামক 
এক ব্যক্তিকে রাজপ্রতিনিধিরূপে হাঙ্গারীতে প্রেরণ 
করেন এবং তাহাকে হাঙ্গারীর শাসন পদ্ধতি প্রত্যাহার 
করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। 

লেম্বার্গের নির্বাচন সংবাদ শ্রবণ করিয়া, হাঙ্গারীয় 
প্রতিনিধি-মভা ঘোষণা করিল যে, লেম্বার্গ 
হাঙ্গারীর নির্বাচিত লোক নহেন, সুতরাং তাহার৷ 
তাহাকে কখনও মান্য বা তাহার ক্ষমতা স্বীকার 
করিবে না এবং যিনি তাহাকে কোন প্রকার সাহায্য 
করিবেন বা তার সুখশাস্তির কোন ব্যবস্থা করিয়া 
দিবেন, অথবা! তাহাকে পরামর্শ প্রদান করিবেন তিনি 


দেশের শক্র বলিয়! বিবেচিত হইবেন । 
৬ 


৮২ পরাধীনের মুক্তি 


লেম্বার্গ হাঙ্গাবীবামীদের ' বিরাগভাজন হইয়া, 
বুদাপেস্থ (83998799461, ) সহরে পদার্পণ করিলে, 
গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। 

অস্ত্রীয় সঞ্জাট ক্রুদ্ধ হই জেলাচিচ্‌ ( ৩9118915101) ) 
নামক ক্রোশীয় সেনাপতিকে প্রধান শাসন কর্তার পদে 
নিযুক্ত করিয়া, হাঙ্গীরীতে প্রেরণ করিলেন। এই 
জেলাচিচই কিছুদিন পুরে অস্তীয় সরকারের প্রবোচনায় 
হাঙ্গারী আক্রমণ করিয়াছিলেন । সআট জেলাচিচেব 
পিছনে একদল অস্ত্রীয় সৈন্য তাহার সাহায্যার্থ 
প্রেরণ করিলেন; কিন্ত হাঙ্গারীর জাতীয় সমিতি 
ইহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। 


শড়াভ্ভীম্ক্ষত্রপজ গুহ্ধস স্ুচ্ 


কছুথ, পবিচালিত হাঙ্গারীবাসী উত্তেজিত হইয়া 
ঘোষণা করিল যে, হাঙ্জারীতে অস্থ্ীয় সঞ্রাটের শাসন 
অবসান হইয়াছে, সুতরাং হাঙ্গারী স্বাধীন জাতিরপে 
পরিণত হইয়াছে। কছুথ, প্রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত 
হইলেন এবং, ১৮৪৯ খুঃ অবে অস্রিয়ার সহিত 
হাঙ্ষারীর যুদ্ধ আরম্ত হইল। অদম্য উৎসাহে হাঙ্গারীর 
সেনাপতি আর্থার জঙ্দি (4৯9৮7 990781 ) 


হাঙ্গারী ৮৩ 


যুদ্ধ পরিচালন! করিতে লাগিলেন ॥) তিনি সম্মুখ 
সমরে অস্ত্ীয় সৈম্ঠগণকে পিছু হটাইয়া দিলেন । কিন্তু 
এই সময় যোসেফ. রুষ সম্রাট নিকোলাসের (0221 
1ব101)0188 ]) নিকট হাঙ্গারী দমনে সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন । নিকোলাস্‌ স্বভাবতঃই প্রজাতন্ত্রের বিরোধী 
ছিলেন এবং হাঙ্গারীতে জনমত প্রতিচিত হইলে পোলা- 
্ডেও গোলযোগ হইবার আশঙ্কা মনে করিয়। তিনি 
যোসেফের সাহাষ্যার্থ প্রায় ২ লক্ষ সৈন্য হাঙ্গারীতে 
প্রেরণ করেন। 

কছুথের উত্তেজনাময়ী বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া 
হাঙ্গারী যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং তুষ্কির সাহায্য 
প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন সাহায্যই আসিল ন!। 
অগণিত শক্র সৈন্যের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া 
দাড়াইল। কছুথ, প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করিয়। প্রধান 
সেনাপতি জজ্জিকে তাহার স্থলে নিষুক্ত,করিলেন। 

১৮৪৯ খু ১৩ই আগষ্ট জর্জি আত্ম সমর্পণ করিতে 
বাধ্য লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গারীর স্বাধীনতা যুদ্ধের 
যবনিকা তখনকার মত পতিত হইল ! কছুথ তুরস্কে 
পলায়ন করিলেন । নিকোলাস্‌ বিদ্ধন্ত হাঙ্গারী যোসে- 
ফের হস্তে গর্ববভরে প্রত্যর্পণ করিলেন । 


৮৪ পরাধীনের মুক্তি 


হাঙ্গারী আকার অস্ঠিয়ার অধীন হইল । অস্ত্রীয় সম্তা- 
টের আদেশে হাক্ষারী নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত হইল ; 
বিদ্রোহী দলের বহু নায়ককে হত্যা করা হইল, অব- 
শিষ্ট সকলকে নিব্বাসিত করা হইল । অস্ত্ীয় সৈ্ সর্বত্র 
বিদ্কমান থাকিয়া! হাঙ্গারীর শাসন শৃঙ্খল দৃঢ় করিতে 
লাগিল; হাঙ্গারীর শাসন পদ্ধতি বিনষ্ট করা হইল, 
জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হইল, হাঙ্গারীর 
ভাষা পরিত্যজ্য হইল, গ্রাম্য সমিতি উচ্ছন্ন কর! হইল 
এবং হাঙ্গারীকে শতধা বিভক্ত করিয়া, অস্ত্রীয় সামরিক 
কর্মচারিগণের হস্তে প্রদান করা হইল। এইরূপে 
ইউরোপের মানচিত্র হইতে হাঙ্গারীৰ স্বাধীন নাম 
মুছিয়! গেল ! 

হাঙ্গারীবাঁপীর ঘাড়ে অদ্রিয়ার দাসত্ব-জোয়াল 
চাপিল। কিছুকাল যাবৎ বেশ মনে হইতে লাগিল 
যেন হাঙ্গারীর জাতীয় জীবনের উৎস বিশুষ্ব হইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত স্বাধীনতার যুদ্ধ একবার আরম্ত 
হইলে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত 
স্বাধীনতার বাসন। নির্বাপিত হইতে পারে না| 

ফান্সিস্‌ ডিকৃ স্বাধীনতা! যজ্ঞে হবিঃ প্রদানি করিয়া, 
অগ্নি প্রজ্জলিত রাঁখিলেন। দাউ দউি; করিয়। না 


'হাঙ্গারী ৮৫ 


জ্বলিলেও অগ্নি নির্বাপিত হয়" নাই, হইতে পারেও 
না। 

ডিক নিজ্গৃহ পেস্থ সহরে বাস করিতে লাগিলেন 
এবং স্বাধীনতা যজ্ঞের ইন্ধন সংগ্রহের জন্য দিবারাত্রি 
চিন্তামগ্ন রহিলেন। তাহার বন্ধুবর্গ নিয়তই তাহার সঙ্গে 
হাঙ্গারী প্রসঙ্গে আলাপন করিতে লাগিলেন । 

হাঙ্গারীতে দেশ-গ্রীতি বিলুপ্ত হয় নাই, উহা! এখন 
বাহির হইতে লোকের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; 
তাই, কখন কোন ধারা বাহিয়া আবায় প্রবল বান 
ডাকিয়া হাঙ্গারী প্লাবিত করিবে, এই চিন্তায় অস্্ীয় 
সম্রাট জর্জরিত হইলেন। অবশেষে তিনি মনে 
করিলেন যে, ডিকৃকে কোন মতে স্ববশে আনিতে 
পারিলে সকল আপদ চুকিয়া যাইবে । ডিক্‌ অস্ত 
হইলে, ডিক্-অন্থুগত হাঙ্গারীবাসীও চুপ করিবে 
সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না। এই ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া, অস্ত্রীয় সম্ত্রাট ডিকৃকে এক অততযুচ্চ 
পদ প্রদান করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন, কিন্ত মহামতি 
ভিক্‌ গর্বের সহিত উত্তর করিলেন_-আমার দেশ 
স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আপনার প্রস্তাব বিবেচন। 
করিব ।, 
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স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল ন! দেখিয়া, পুনরায় 
অস্ীয় সম্রাট ডিকের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, 
হাঙ্গারীর কয়েক জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ভিয়ানায় গমন 
করিয়া, হাঙ্গারীর শাসন পদ্ধৃতি সম্বন্ধে তাহার সহিত 
আলোচনা করিলে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারা যাইবে | তেজন্বী ডিক ইহার 
উত্তরে বলিয়। পাঠাইলেন-__যে সম অন্ঠায়ভাবে 
হাঙ্জারীর স্বাধীনত। ধ্বংস করিয়াছেন, হাঙ্গারীবাসী 
তাহার সঙ্গে কোন আলোচনাষ প্রবৃত্ত হইতে পারিবে 
না। 


অস্ভীজস হ্ড় হুল 


সকল প্রস্তাবেই বিফল মনোরথ হইয়া, অস্থীয় 
সস্াট স্থির করিলেন যে, হাঙ্গারীর জাতীয়তা 
চিরকালের জন্য বিধ্বস্ত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্টে 
তিনি হাঙ্গারীকে জর্মন্‌ সাস্রাজ্যভূক্ত করিবার জন্য 
ষড়যন্ত্র করিলেন । একবার হাঙ্জারীকে জর্মন্‌ সাআ্াজ্য- 
ভুক্ত করিতে পারিলে হাঙ্গারীর পরাধীন শৃঙ্খল 
এমন সুরু হইবে যে, উত্তরকালে এ শৃঙ্খল ছিন্ন 
করিবার প্রল্মাস করিলেই গ্রুসিয়া (:88818 ) 
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বেভেরিয়া (73%58119 ) প্রভৃতি হাঙ্গারীকে খণ্ড বিখণ্ড 
করিয়া ফেলিবে। ফ্রান্স (099) এই ষড়যন্ত্র জানিতে 
পারিল এবং তাহাকে হাঙ্গারীর পক্ষাবলম্বন করিতে 
ইচ্ছক দেখিয়া, অস্তীয় সম্রাট তাহার এই অসাধু 
উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 

এদিকে ডিকৃ শিক্ষাপ্রচার ও শিল্পোন্নতি করিতে 
শক্তি নিয়োগ করিলেন। কছুথ এবং অন্যান নেতৃবর্গ 
অস্ত্ীয় সরকার কর্তৃক পূর্বেই বিদেশে নির্বাসিত হইয়া- 
ছিলেন। তাহারা বিদেশে হাঙ্গারীর পণ্য দ্রব্যের 
প্রচলনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং হাঙ্গারীর 
প্রতি বিদেশীর সহান্ুৃভৃতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত 
ছিলেন। 

হাঙ্গারীতে পুনঃ অস্ত্ীয় বিদ্বেষ মূর্ত হইয়া উঠিতে 
দেখিয়া সম্রাট বিচলিত হইলেন এবং মন্ত্রির পরামর্শ 
অনুসারে পেস্থ্‌ নগরে গমন করত হাঙ্গারীকে সন্তষ্ট 
করিতে মনন করিলেন । 

পেস্থ নগরের সংবাদ পত্রের পরিচালকগণকে সম্রাট 
আদেশ করিলেন যে, তাহার। যেন স্ব স্ব পত্রিকায় 
প্রকাশ করেন যে, সম্রাট হাঙ্গারীর জন্য “নূতন যুগ” 
আনয়ন কল্পে পেস্ছে পদার্পণ করিতেছেন এবং রাজ" 
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নৈতিক অপরাধে ফাহাদের বিষয় সম্পতি সরকার 
কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সম্রাট তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ 
করিবেন । 

সাধারণের শ্রদ্ধা ও স্প্রীতি সংবদ্ধনের জন্য সম্রাট 
সকল প্রকার নীতিই অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তিনি 
সফলকাম হইতে পারিলেন নাঁ। ডিকৃ প্রস্তরবৎ 
অবিচলিত ও ধীর রহিলেন এবং তিনি ঘোষণ। করিলেন 
যে, হাঙ্গারীর রাজাই হাঙ্গাবীবাসীর প্রীতি ও ভক্তি 
পাত্র, অস্ত্রীয় স্রাট কদাচ নহে । 

সম্রাট ও জজ্্রাজ্জী পেস্থ্‌ নগরে ১৮৫৭ খ্ুঃ 
অব্দের মে মাসে, আগমন করেন। সবকারপক্ষ 
সকল প্রকার উপায় অবলম্বন কবিয়া হাঙ্গারীর 
গ্রীতি ও উৎসাহ বদ্ধনের জন্য সমধিক চেষ্টা 
করিল। বড় বড় জাকাল মিছিল, নাচ, গান 
সব্ধত্রই চলিতে লাগিল এবং ভোজ আয়োজনও কম 
হইল না। সম্রাজ্ঞী হাঙ্গারীয় টুপি পরিধান করিয়া 
জাঁতীয়-বিছ্ালয়-সমূহ পরিদর্শন করিলেন, সম্রাজ্জীর 
চিত্ত-বিনোদের জন্য হাঙ্গারীয় ধরণের নাচ মনোনীত 
হইল; সজ্রার্ট-দম্পতি হাঙ্গারীয় ভাষার ভূয়সী প্রসংশা 
করিলেন। বলা বাহুল্য যে, হাজারী ভাষা পূর্বে 
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সরকার অতি হীনচক্ষে দেখিত। মন্থর-পস্থিগণ সআট 
ও সম্াঙ্জীর ব্যবহারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং 
সআট-দম্পতিকে অভিনন্দন-পত্র দিতে লালায়িত 
হইলেন। ডিকৃ কিন্ত, অটল রহিলেন, সরকার যে, 
“বিষকুস্ত পয়োমুখ” ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন। 
মন্থর-পন্থীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ডিক জলদ-গন্ভীর-ন্বরে 
বলিলেন,ষে সম্রাট হাঙ্গারীর স্বাধীনতা ধ্বংস 
করিয়াছেন, তাহাকে আবার অভিনন্দন !? 

মন্থর-পন্থিগণ কিন্তু অভিনন্দন-পত্র দ্বারা রাজ- 
দম্পতিকে আপ্যায়িত না করিয়া ছাড়িলেন না। 
রাজ-দম্পতি অভিনন্দন প্রদানকারীর্দিগকে অতি 
সমাঁদরে আলিঙ্গন করিলেন । কিন্ত হাঙ্গারীর শাসন- 
সংরক্ষণ পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করিলেন নী । সম্রাট 
দম্পতির আগমনে হাঙ্গারীর জাতীয় দলের মনোভাব 
কিছু মাত্রও পরিবস্তিত হইল না । সুতরাং ইহাতে 
কোন স্থায়ী ফল হইল ন1। 

অপরদিকে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অদ্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স, 
ুদ্ধাভিযান করিল। হাঙ্গারী সম্্াটকে উপযুক্ত 
সাহায্য করিল না । ফলে অস্ত্রীয় সম্রাট পরাজিত 
হইয়া, অত্যন্ত বিষগ্নমনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
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করিলেন এবং তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া 
যোশিকা (০৪10 ) নামক একজন হাজারীয়ান্কে 
প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ; 
কিন্তু যোশিক! সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলেন 
মহারাজ, আমি হাঙ্গারীবাসী, আমি হাঙ্গারী-ভাঁষ। 
ভিন্ন অস্তীয়-ভাষায় অভিজ্ঞ নহি, আপনি যদি অস্্ীয়- 
বাসীকে হাঙ্জারীবাসীর শাসন-কার্য্ে নিযুক্ত করেন, 
তবে তিনি শ্যায়ান্ুসারে শাসন করিতে সক্ষম হইবেন 
না, কারণ তিনি বিদেশী । আমি হাঙ্গারীবাসী স্থুতরাং 
বিদেশী, অস্্িয়াবাপীর উপর আমার শাসন শোভন 
ও রুচিপ্রদ হইতে পারে না।” যোশিকা এইরূপে 
মন্ত্রিপদ প্রত্যাখ্যান করিলেন । 

সম্রাট হাঙ্গারীর ওঁদাসীন্য ভঙ্গ করিতে প্রয়াসী 
" হইলেন, এবং এই জন্য তিনি ছয় জন.হাঙ্গারীবাসীকে 
সরকারী পরামর্শ-সমিতির সভ্যবূপে নির্বাচন করিলেন । 
তাহারা ডিকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ডিক বলিলেন 
-“আবশ্যক হইলে সম্রাট, পেস্ছে আজিয়। হাঙ্গারীয়- 
প্রতিনিধি-সভার সাহাধ্যে পরামর্শ করিতে পারেন ।” 
সম্রাটের মনোনীত প্রতিনিধির মধ্যে অধিকাংশই উক্ত 
মন্ত্রপা-সভায় যোগদান করিলেন ন|। 
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সম্রাট, উপায়াস্তব না দেখিয়া হাঙ্গারীকে সন্তুষ্ট 
করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং 
এই উদ্দেন্তে তিনি গ্রাম্য সমিতিসকল পুনঃ স্থাপন 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া হাঁজ্ারীবাপীর মতামত 
জানিবাঁর জন্য হাঙ্গারীতে একটী সরকারী “বৈঠক' 
বসাইলেন। হাঙ্গীরীবাসী মনে করিলেন, ডিক্‌ গ্রাম্য- 
সমিতির পুনঃ স্থাপনে রাজানুগ্রহ স্বীকার করিবেন, 
কিন্ত ডিকের মত একটুও পরিবস্তিত হইল না। তিনি 
গুরু-গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,__“অস্ত্রীয়-সম্াটের হাজ।- 
বীতে এইরূপ, “বৈঠক? বসাইবার কোন অধিকার 
নাই 1৮ 

১৮৬১ খুষ্টাব্ে অনন্যোপায় হইয়া সম্রাট পুনঃ মনস্থ 
করিলেন যে, হাঙ্গারীর গ্রাম্য-সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া হাঙ্গারীর জাতীয় সমিতি আহ্বান কবিবেন। 
কিন্তু গ্রাম্য সমিতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সরকার- 
নির্বাচিত অস্ত্রীয়গণকে সভাপতির পদ হইতে বিতাড়িত 
করা হইল এবং সমুদয় গ্রাম্য সমিতি হইতে এই 
প্রস্তাব হইল যে, অস্ীয় সৈন্যের সংরক্ষণের জন্য তাহার! 
কোন চাদ দিবে না এবং কোন চাদাঁ সংগ্রহ করিয়া 
সরকারের হস্তে অর্পণ করিবে না । 


৯২ পরাধীনের মুক্তি 


সম্রাট যোসেফ ডিকের নিকট এই প্রতিশ্রর্তি 
দিলেন যে, হাঙ্গারীর অন্ুকুলে তিনি যাবতীয় বিষয় 
মীমাংসা! করিবেন এবং হাঙ্গারী মাত্র নিখিল-সাস্রাজ্য- 
সমিতির অধীন থাকিবে, আভ্যন্তরীণ সমুদয় রক্ষণা- 
বেক্ষণ-পদ্ধতি এবং অন্তান্ত যাবতীয় বিষয়ে হাঙ্গারী পূর্ণ 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে । 

হাঙ্গারী ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল 
এবং সম্রাটকে জানাইয়! দিল যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন 
হাঙ্গারী অন্য কোন প্রস্তাবই গ্রাহা করিবে না। 


হাজ্চাকীক্স জ্াভীক্ম সম্সিভ্ভি 


হাঙ্জারীর জাতীয় সমিতিতে মোট তিন শত সভ্য 
ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৭০ জন ডিকের মতাবলম্বী 
ছিলেন। “সরকার এই জাতীয় সমিতি বুদাতে (890৪) 
সরকারী ছুর্গে বসিবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু ভিক্‌ 
প্রকাশ করিলেন যে, ১৮৪৮ খুষ্টাকে হাঙ্গারীর 
স্বাধীনতার বিধান অনুসারে এই জাতীয় সমিতি 
পেস্থ্‌ নগরেই বসিবে, অন্ধত্র বসিতে পারে না। 
অদ্ত্রীয়-সরকার উপায়াস্তর না দেখিয়া, এই জাতীয়- 
সমিতি পেস্ত নগরেই আহ্বান করিলেন । ইহাতে 


হাঙ্গারী ৯৩ 


জাতীয় দলের মত অক্ষুপ্জ রহিল, সরকারের “জিদ্‌? 
টিকিল না। 

মহাসমারোহের সহিত জাতীয়-মমিতির অধিবেশন 
পেস্থে বসিল। সর্ধত্রই উত্তেজনার চেউ বহিয়া 
যাইতে লাগিল। হাকঙ্ষারীয় পোষাক পরিহিত সভ্যগণ 
অভিনব শোভা ধারণ করিল । “আমার জন্মভূমি” শব্দে 
সভা মণ্ডপ পুনঃ পুনঃ মুখরিত হইতে লাগিল। 

সম্রাট হাঙ্গারীর জাতীয়-মহাসমিতির স্বাতন্ত্র্য 
স্বীকার এবং আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ে স্বাধীনতার 
অধিকার প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদ্দান 
করিলেন, কিন্তু শাসন-সংরক্ষণ-পদ্ধতির ভূমিকা 
করিয়া বলিলেন যে, নিখিল-সাম্্রাজ্য-সমিতির সকল 
বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমত। থাকিবে । 

ডিকৃ ইহার প্রত্যুত্তর দিতে বিলম্ব করিলেন না, 
তিনি তার-ন্ধরে বলিলেন;--“দেখ, বিদেশিগণ তাহাদের 
নিজ দেশে বসিয়া! আমাদের জন্য ও আমাদের সম্তান- 
সন্ভতির জন্য নিয়ম-কানুন পরিচালন ও প্রণয়ন করিবে, 
বিদেশী বিদেশে বসিয়। আমাদের ভাগ্য-চক্র নিয়ন্ত্রিত 
করিবে, কে এ প্রস্তাব সমর্থন করিবে ?” সমস্বরে উত্তর 
হইল--“কেহই নহে, কেহই নহে ।» 


৯৪ পরাধীনের মুক্তি 


হাক্জারীর জাতীয়-সমিতি সম্টকে স্পষ্টরূপে 
জানাইল যে, যদি তিনি হাঙ্গারীর সআাট হইতে অভি- 
লাধী হন তবে. তাহাকে হাঙ্গারীর শাসন পদ্ধতি 
ব্বীকার করিতেই হইবে এবং বুদা নগরে তাহাকে 
রাজপদে অভিষিক্ত হইতে হইবে । এই সমিতি সম্াটকে 
আরও জানাইল যে, সম্ভবতঃ হাঙ্গারীকে আবার অগ্নি 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কিন্তু সেই জন্ত 
হাঙ্গারীবাসী তাহাদের দেশের প্রতি কর্তব্য পরিত্যাগ 
করিতে পারিবে না । হাঙ্গারীর স্বাধীনতা তাহাদের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নহে যে, উহা সহজেই পরিত্যজ্য 
হইবে, হাঙ্গারীবাসপী বিশ্বাস করিয়া, এই জাতীয় 
সমিতির হস্তে তাহাদের স্বাধীনতা স্থাস্ত রাখিয়াছে, 
সুতরাং উহা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই জাতীয় সমিতি 
দেশবাসীর নিকট অবশ্যই দাঁয়ী। আবশ্যক হইলে 
হাঙ্গারীর স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ 
_ বংশধরগণকে ইহার উত্তরাধিকারী করিবার জন্য, 
দেশবাসী পীড়ন সহ্য করিয়াও উদ্ভমহীন হইবে না। 
পাশব-বল যাহা অপহরণ করিতে পারে, সময়ে তাহা 
পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া ষাইতে পারে, কিন্তু দেশবাসী স্বেচ্ছায় 
নিজের স্বাধীনতা অপরের হস্তে সমর্পণ করিলে, 


হাঙ্গারী ৯৫ 


তাহার উদ্ধার অতি হছুষ্ষর ও অনিশ্চিত। হাঙ্গারীবাসী 
তাহাদের ম্াষ্য দাবী স্থাপনের জন্য এবং ভবিষ্যতের 
নুখ সৌভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নির্য্যাতন ও 
উৎপীড়ন অয্লনানবদনে সহ করিবে । 


অস্ীজ অভ্যাচোন্ 


অস্তীয় সম্রাট হাঙ্গারীর এতাদৃশ দৃঢ়তা দর্শনে 
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হাঙ্গারীয় জাতীয় সমিতি বন্ধ 
করিবার আদেশ প্রদান করিলেন । জাতীয়-সমিতি- 
গুহ অস্ীয় সৈন্য কর্তৃক পরিরক্ষিত হইল। সৈম্ঠগণ 
সঙ্গীন হস্তে সভামণ্ডপ পাহারা দিতে লাগিল; ফলে 
সভ্যগণ সমিতি-মগুপে প্রধেশ করিতে পারিলেন না! 

ডিক্‌ প্রকাশ করিলেন যে, অষ্িয়া যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছে । প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতি বন্ধ করিবার জন্য 
সআাট আজ্ঞ। প্রদান করিলেন । কিন্ত গ্রাম্য সমিতিসকল 
& আজ্ঞা গ্রাহ্য করিল না । অবশেষে অস্তীয়-সৈন্ কর্তৃক 
সভ্যগণ বিতাড়িত হইলেও হাল্ারীবাসী সম্রাটের 
মতান্ুসারে কার্য করিতে স্বীকৃত হইল ন। | ফলে সর্বত্র 
সামরিক আইন প্রয়োগ করা হইল । 


৯৬ পরাধীনের মুক্তি 


ডিক দেশবাসীকে বিশেষ সাবধান কিয়া বলিয়। 
দিলেন যে, তাহারা যেন কোন গুকার শাস্তিভঙ্গ না 
করে; কিন্তু ন্যায্য দাবী যেন তাহারা কখনও 
প্রত্যাহার না করে। আত্ম-মর্ধযাদা অক্ষুপ্ন রাখিয়! 
হাঙ্গারীবাসী যেন পীড়ন মাথা পাতিয়। গ্রহণ' 
করে। 

ডিকের উপদেশ সানন্দে শিরোধাধ্য করিয়। 
হাঙ্গারীবামী অদ্রিয়ার আস্ুরিক-শক্তির সম্মুখীন হইল। 
পূর্ণ উদ্যমে অসহযোগ-নীতি চলিল, কোথায়ও “দাঙ্গা - 
হাঙ্গাম।” হইল ন|। অস্তীয় ট্যাক্স সংগ্রহকারী হাঙ্গারীতে 
ট্যাঞ্স আদায় করিতে আসিলে তাহার প্রতি কেহই 
কোঁনি অত্যাচার এমন কি কোন বিদ্রুপ উক্তি পধ্যস্ত 
করিল না। হাঙ্গারীবাসী মাত্র কর দিতে অসম্মতি 
প্রকাশ করিল। 

অস্ত্রীয়-পুলিশ কর আদায় করিবার জন্য হাঙ্গারী- 
বাসীর দ্রব্যাদি জোর করিয়া নিলামে বিক্রুয়- 
করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কি আশ্চর্য, হাঙ্গারীর 
কোন লোকই এই নিলামের কোন জিনিষ ক্রয় করিল 
না! নিলামী জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য অদ্রিয়া হইতে 
লোক আমদানী করিতে হইল। সম্রাট অবিলম্বে 


হাঙ্গারী ৯৭ 


বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে তাহার লাভ অপেক্ষা 
লোকসান অনেক বেশী । 

সআাট তখন হাঙ্গীরীর প্রতি গ্রামে সৈন্দ্বারা অত্যা- 
চার করিতে আরম্ভ করিলেন, হাঙ্গারীবাসী ইহার 
কোন প্রতিশোধ লইল না; কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই 
সম্রাট বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হাঙ্জাবীকে নির্যাতনে 
বশ কবা সম্ভব নহে । 

পরে যখন ভিয়ানাতে নিখিল-সাম্াজ্য-সমিতি 
আহুত হইল, তখন দেখা গেল যে, এই সাভ্রাজ্য- 
সমিতিতে হাঙ্গারীর একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত নাই ; 
ফলে এই সমিতি সর্বত্রই হাস্াস্পদ হইল। 

অস্্রীয় চগ্ডনীতির প্রতিবাদকল্পে হাঙ্জারীবাসী 
পূর্বেবেই অস্তীয় পণ্যব্রব্য বর্জন করিয়াছিল । অস্তরীয় 
সম্রাট ঘোষণ। করিলেন যে, এই বজ্জন আইন বিরুদ্ধ । 
হাঙ্গারীবাসী সম্রাটের এই আদেশে কর্ণপাতও করিল 
না; ফলে সব্বত্র "ড় পাকড়” আরস্ত হইল । হাঙ্গারী- 
বাসী ন্মিতমুখে বন্দীশালায় গমন করিয়া কারাগৃঙ 
সকল পূর্ণ করিল। 

সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের মনোরথ সিদ্ধ হইল 
না। তিনি পুনঃ হাঙ্গারীকে সন্তষ্ট করিতে প্রয়াসী 

ণ 


৯৮ পরাধীনের মুক্তি 


হইলেন এবং হাঙ্গারীর রাজনৈতিক অপরাধি- 
গণকে মুক্তি দিলেন ও হাঙ্গারীর জাতীয় বিদ্যালয় 
সমূহে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিলেন। 

সম্রাট ইতঃপূর্্বেই হাঙ্জারীর জাতীয় মহাসমিতি 
বন্ধ করিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবৎসল হাঙ্গারীবাসী 
কৃষি-সঙ্ঘ প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়! জাতীয় আদর্শ 
অক্ষ রাখিলেন । 

ঘটনাচক্রে এই সময় প্রুষিয়া অগ্টিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিতে উদ্যত হইল । অস্ত্রীয় স্রাট প্রমাদ গণি- 
লেন। তিনি তখন হাঙ্গারীর বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত 
হইলেন ; সুতরাং তিনি ডিকের নিকট হাঙ্জারীর বন্ধুত্বের 
মূল্য জানিতে চাহিলেন। ডিক উত্তরে জানাইলেন-_ 
“হাঙ্গারীর গ্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠ। 1 

হাঙ্গারীতে সর্বত্র জনরব রটিল, সম্রাট পুনঃ পেস্ছে 
আগমন করিবেন এবং পুনরায় এক নূতন যুগের অব- 
তারণ করিবেন । জনরব সত্যে পরিণত হইল । ১৮৬৫ 
খৃষ্টাব্দে সম্রাট পেস্থে আগমন করিলেন। হাঙ্গারীবাসী 
পতাকা হস্তে সম্াটকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর 
হইল। দুর হইতে সম্রাট দোছুল্যমান পতাকা- 
বিশ্তাস দেখিয়! মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন এবং 


হাঙ্গারী ৯৯ 


ভাবিলেন যে,এবার বুঝি তাহার পেস্থে আগমন সার্থক 
হইল। কিন্ত হায়! সন্নিকট হইলেই দেখিলেন এ 
পতাকাসকল হাজারীর স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে 
মাত্র। 

সম্রাট ক্ষুণ্ন হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতন যুগও 
অশ্বডিন্বে পরিণত হইল । অদূর ভবিষ্যতে হাঙ্গারীর 
জাতীয় মহাসমিতি আহুত হইবে, এইরূপ আভাসমাত্র 
দেওয়া হইল । 

হাঙ্গারী সন্তষ্ট হইল ন1 ও সম্রাট প্রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে সাহসী হইলেন না; সুতরাং প্রুষিয়ার সম্পূর্ণ 
দাবী পুরণ করিয়! তিনি যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইলেন । 
এই ঘটনা হইতে সম্রাট এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন 
যে, দেশের আভ্যন্তরীণ বিপদের অবসান না করিলে 
বিদেশী শক্রর আক্রমণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ 
কর। সম্ভব নহে; স্বতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, 
হাঙ্গারীর আকাঙ্্! পূর্ণ করিয়া, গ্রীতি সংস্থাপন 
করিবেন । এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 
তিনি এক সনদ বাহির করিলেন । উহাতে তিনি 
হাঙ্গারীর জাতীয় মহাসমিতির স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেন এবং সাআজ্যের অধীন থাকিয়া আভ্যস্তরীণ 


১০০ পরাধীনের মুক্তি 


যাবতীয় বিষয় পরিচালনে হাঙ্গারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
স্বীকার করিলেন । হাঙ্গারী কিন্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। 
ডিক্‌ প্রমুখ হাঙ্গারীর নেতৃবর্গ কোন প্রকার “গোজা 
মিলে' রাজি হইবার লোক নহেন। তাহারা সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা প্রয়াসী; সুতরাং তাহারা ১৮৪৮ খৃষ্টাবের 
শাসন-সংরক্ষণ পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী করিলেন। 
সম্রাট হাঙ্গারীর জাতীয় সমিতি আহ্বান করিলেন । 
হাঙ্গারীয় বেশ তৃষায় সঙ্জিত হইয়া তিনি সভা-মণ্ডপে 
উপস্থিত হইলেন এবং হাঙ্গারীয় ভাষায় কথা 
কহিলেন । অনেক সদস্য সম্রাটের এতাদ্ুশ আচরণে মুগ্ধ 
হইলেন এবং তাহার জয়ধ্বনি করিলেন। ডিক কিন্তু 
নির্বাক, নিশ্চল হইয়। বসিয়। রহিলেন, কোন প্রকার 
গররাজির প্রস্তাব তিনি আমলেই আনিলেন না । 
সম্রাটের অভিভাষণের ভাব-ভঙ্গীতে মনে হইল 
'যেন হাঙ্গারী তাহার ষোল আনা পাওনা পাইল ; 
প্রকৃত ক্ষমতার কিন্ত কিছুই মিলিল না। একজন 
সদস্য বলিয়া উঠিলেন-_-“এই নূতন যুগে আমর! 
পাইলাম সীমাবদ্ধ জাতীয় সমিতি । নিখিল-সাম্রাজ্য- 
সমিতি ভিয়ানাতে বসিয়া অনেক বিষয়েই সমিতির 
কার্য নিয়ন্ত্রিত করিবে? গ্রাম্য সমিতির কোন উৎকর্ষ 


হাঙ্জারী ১০১ 


সাধনই হইল নাঁ-জাতীয় স্বাধীনতা আমাদের 
মিলিল না ।” 

সম্রাট আংশিক ক্ষমতা প্রদান করিতে রাজি হইলেন 
বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানের বিষয় তিনি 
ভাবিতেও পারিলেন না । হাঙ্গারীর জাতীয় সমিতি 
সমঘ্রাটকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইল যে, যদি তিনি 
হাঙ্গারীর পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার না করেন, তবে তিনি 
হাঙ্গারীবাসীর শক্র বলিয়! বিবেচিত হইবেন । সম্রাট 
বিষণ্ণ মনে ভিয়ানায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


অস্রিল্লাল্র হিলক্ে হ্াচ্ছা জীন সুযোগ 


হাঙ্গারীর জাতীয় মহাসমিতি স্বাধীন ভাবেই কার্য 
পরিচালন। করিতে লাগিল। এই জাতীয় সমিতির 
খব্ব-ক্ষমতার বিষয় তাহার। একেবারে বিস্ৃত হইল। 
এদিকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রুধিয়। অষ্িয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় 
যুদ্ধ ঘোষণা করিতে উদ্ভত হইল। অস্ত্ীয় সম্রাট 
চারিদিক তমসাচ্ছন্ন দেখিলেন। হাঙ্গারীকে আবার 
তিনি সন্তষ্ট করিতে ব্যাকুল হইলেন । 

ডিকৃকে তিনি ডিয়ানায় সাদরে আহ্বান করিলেন । 
নিশীথ সময় ডিক্‌ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 


১০২ পরাধীনের মুক্তি 


সম্রাট কাতর-করুণ-স্বরে বলিলেন--ডিক্‌, এখন 
উপায় কি? 

ডিকৃ--শাস্তি স্থাপন করুন এবং হাঙ্গারীকে তাহার 
হ্যায্য স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিন । 

সআট-হাঙ্গারীর স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
এই যুদ্ধে হাঙ্গারীবাসী আমাকে সাহায্য করিবে কি? 

ডিক--কখনই নহে, চুক্তি করিয়। আমি হাঙ্গাবীব 
স্বাধীনতা পাইতে আদে রাজি নহি । 

সম্রাট বিষঞ্ন বদনে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন এবং 
তেজস্বী ডিক্‌ স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। 

এ অবস্থায় যাহা হইবাঁর তাহাই হইল । হাঙ্গারীর 
সাহায্য সআাট পাইলেন না। তিনি প্রুষিয়া কর্তৃক 
যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিলেন । সত্ত্রাট মন্ত্রীর পরামর্শ 
জিজ্ঞাস। করিলেন, মন্ত্রী উত্তর করিলেন “স্বেচ্ভাচারী 
রাজার ন্যায় আচরণ করুন” | কিন্তু হাঙ্গারীর সম্বন্ধে 
সম্রাটের বেশ অভিজ্ঞতা! লাভ হইয়াছে, তিনি মন্ত্রীর 
কথায় দৃক্পাত করিলেন না, অধিকন্ত তিনি মন্ত্রীকে 
পদচ্যুত করিলেন। সম্রাট প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিলেন যে, হাঙ্গারীর সহিত মিত্রতা স্থাপন 
অত্যাবশ্ঠক। এই ভাবে অন্বুপ্রাণিত হইয়া ১৮৬৬ 


হাঙ্গারী ১০৩ 


খুষ্টাব্দে সম্রাট হাঙ্গারীর সঙ্গে একটা মীমাংসা করিতে 
প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু তিনি হাঙ্গারীয় জাতীয় 
মহাসমিতির নিকট মীমাংসার প্রস্তাব করিয়া যে পত্র 
পাঠাইলেন, তাহা হাঙ্গারীবাসী সন্দেহের চক্ষে 
দেখিলেন। সম্রাট তাহার প্রধান মন্ত্রীকে ডিকের 
সহিত পরামর্শ করিবার জন্য পেস্ছে প্রেরণ করিলেন। 
মন্ত্রী ডিকের নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন 
যে, তিনি হাঙ্গারীর স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করিয়। 
দিতে পারিবেন । প্রতিদানে ডিক্‌ও এই প্রতিশ্রুতি 
দিলেন যে, প্রুষিয়ার সহিত যুদ্ধের সুযোগ লইয়া 
যাহাতে হাঙ্গারীবাসী কোন বিপ্লব উপস্থিত না করে, 
তদ্বিষয় তিনি কড়া! নজর রাখিবেন। 

ডিক্‌ অতঃপর সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন 
-হাঙ্গারীর স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হওয়! পথ্যন্ত 
হাঙ্জারীর জাতীয় মহাসমিতি সম্রাটেব কোন প্রস্তাবই 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ কবিবে না।”৮ এই 
দারুণ কঠোর উক্তি শ্রবণ করিয়া সম্রাট অত্যান্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেন এবং হাঙ্গারী হইতে জোর করিয়। সৈন্ত সংগ্রহ 
করিবার আদেশ প্রদান করিলেন । 

হাঙ্গারীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যস্ত 


১০৪ পরাধীনের মুক্তি 


তীত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠিল হাঙ্গারীবাসী ক্রোধে 
উন্নত্তপ্রায় হইল। ডিকৃকি প্রকারে বিপ্লবের পথ রুদ্ধ 
করিবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। তিনি 
বলিলেন--'আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা 
যাউক। সম্্রাটকে পুনঃ একীভূত হাঙ্গারীর দৃঢ় সঙ্কল্প 
জানান হউক ; দেখ যাউক সম্রাট তাহ।র আদেশ 
প্রত্যাহার করেন কি না।' হাঙ্গারীবাপী ডিকের 
প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সম্রাটকে হাঙ্জারীবাসীর 
“শেষ-প্রস্তাব” জানান হইল । 

কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, হাঙ্গারীব অবস্থা 
উপলদ্ধি করিয়া সম্রাট ইতঃপুব্বেই সৈম্ত-সংগ্রহেব 
আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন এবং ১৮৬৭ খুষ্টাবে 
ডিকৃকে ভিয়যনাতে আহ্বান করিয়া পাঠালেন । তিনি 
ডিকের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, হাঙ্গারীর 
সমুদয় দাবী তিনি মঞ্জুর করিবেন। ডিকের আহ্বানের 
চারিদিন পর সম্রাট জুলিয়াস এণ্ডেসিকে (০৪11৪ 
40078855 ) উাকিয়া পাঠাইলেন। এই জুলিয়াস্‌ 
এণ্ডেসি ১৮৫৮ খুষ্টান্ষে সম্রাটের বিরুদ্ধে হাঙ্গারীর 
স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট তাহাকে 
ধৃত করিবার জন্য বহুশত মুদ্র। পারিতোষিক ঘোষণা 
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করিয়াছিলেন । সম্রাট কিছুই করিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না, তাই এগ্ডেসির শরণাপন্ন ! অনদুৃষ্টের 
কি বিপর্যয়! এগ্ডেসি ভিয়ানায় উপস্থিত হইলেন । 
সম্রাট তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং 
জাতীয় মন্ত্রণ-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিলেন । 


হাভ্পীক্্রীল্র স্বাল্রীনভা স্বীকার 


১৮৬৭ খৃষ্ঠান্ধে হাঙ্গারীর জাতীয় মহাসমিতির 
অধিবেশন হইল । সম্রাট “শেষ প্রস্তাবের” কি উত্তর 
প্রদান করিয়াছেন তাহ! জানিবার জন্য হাঙ্গারীবাসী 
উৎকষ্ঠিত হইয়ীছিল। জাতীয় মহাসমিতিতে তখন 
ঘোষণ] কর! হইল যে, সম্রাট জোর করিয়। সৈন্য-সংগ্রহ- 
আইন (09250110610) প্রত্যাহার করিয়াছেন ; 
হাঙ্গারীবাসী স্বেচ্ছায় যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন তাহাই 
সাদরে তিনি গ্রহণ করিবেন এবং সম্রাট জাতীয় 
মহাসমিতির সমগ্র দাবী গ্রাহ্য করিবেন। ১৮৬৭ 
খৃষ্টানদের ৮ই জুন সম্রাট স্বয়ং পেস্থ, নগরে গমন করিলেন 
এবং হাঙ্গারীর সহিত চূড়ান্ত মীমাংসা করিলেন। 
এই মীমাংসা অনুসারে-তখন হইতে সাআাজোর 
নাম তইবে “অস্রিয়! হাঙ্গারী সাম্রাজ্য । অস্তিয়া হাঙ্গারী 
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ছুইটী স্বাধীন এবং তুল্য রাষ্ট্রকপে থাকিবে এবং 
প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র রাজধানী থাকিবে, অদ্রিয়ার ভিয়ানা 
এবং হাঙ্গারীর বুডাপেস্থু, (739991996 ) রাজধানী 
হইবে । উভয় দেশেরই একজন মাত্র রাজা থাকিবেন, 
এবং তিনি অস্ত্ীয়াতে সত্াট এবং হাঙ্গারীতে রাজ। 
নামে অভিহিত হইবেন । প্রত্যেক দেশে পালণমেন্ট, 
ন্ত্রী এবং শাঁসন প্রণালী স্বতন্ব থাকিবে, আভ্যন্তরীণ 
সমুদয় কার্ধ্য স্বাধীন ভাবে উভয় দেশেই পরিচালনা 
করিবে, একে অন্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবে না। 

বৈদেশিক ব্যাপার, যুদ্ধ, এবং অর্থ সমস্তা বিষয়ে 
মীমাংসার জন্য প্রত্যেক দেশের পার্লামেন্ট হইতে 
১০ জন করিয়া নির্বাচিত সভ্য লইয়া একটী মন্ত্রণা 
পরিষদ হইবে। এই সভা পর্যায়ক্রমে ভিয়ানা এবং 
বুডাপেস্ছে বসিবে এবং অধিকাংশের মতান্ুযায়ী যে 
সদ্ধাস্ত স্থির হইবে উভয় দেশে তাহাই গৃহীত হইবে । 

বহু বৎসরের সাধন! হাকঙ্গারীর সিদ্ধ হইল-_হাঙ্গারী 
নম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। হাঙ্গারীতে গগন-ভেদী 
ঈয়ধ্বনি উখিত হইল । হাঙ্গারীবাপীগণ আমোঁদ- 
সাহনাদে গ! ঢালিয়। দিলেন, সব্বত্রই “শীয়তাং দীয়তাং 
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পীয়তাং-এর সাঁড়া পড়িল। দশদিক আবার স্থুখে 
হাসিল, হাঙ্গারীবাসী যুক্ত-বিহঙ্গের মত সৌভাগ্য- 
সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। 

ডিক্‌ জীবনে যে স্বাধীনতার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
নিদারুণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তিনি সে ব্রত ভুলেন 
নাই। স্বাধীনতা-যজ্ঞের অগ্নি নির্বাণোন্মুখ হইলে, 
যজ্ঞের হবি ও ইন্ধন যোগাইয়ী যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জবলিত 
রাখিয়াছিলেন। সেই দেশপ্রাণ মহামতি ডিকৃ 
দেশব্যাপী এ আনন্দ উল্লাসে যোগদান করিলেন না । 
তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ রহিলেন । 

কৃতজ্ঞ হাজারীবাঁসী দেশভক্ত ডিকৃকে সব্বোচ্চ পদ 
প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু ডিক তাহা 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সম্রাট ও জম্াঙ্ৰী 
ডিকৃকে নান প্রকার, সম্মানে ভূষিত করিতে ব্যাকুল 
হইলেন, কিন্তু ডিকৃ তাহ। প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেশ- 
বাসী তাহাকে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিত্বে বরণ 
করিতে চাঁহিলে তাহাও ডিক উপেক্ষা করিলেন। 

দেশের স্বাধীনতাই ধাহাদের কাম্য তাহাদের 
ব্যক্তিগত মাঁন সন্মান 'এশ্বধ্োর কোন বাসনা থাকে না। 
দেশসেবার আত্মতৃপ্তিই তাহাদের সব্বাশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। 
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ডিক উচ্চ--অতি উচ্চস্তরের দেশভক্ত, তাই তিনি 
দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজ কম্মের পুরস্কার 
গ্রহণে উদাসীন । 

দেশবাসীর আপ্রাণ অন্থুরোধে ডিক কেবল 
জাতীয় মহাসমিতিতে একজন সাধারণ সভ্য থাকিলেন। 

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডিক্‌ মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গ- 
বাসী হইলেন। হাঙ্গারীর আকাশ হইতে একটী ঞ্ুব 
নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। হাঙ্গারীর আবালবুদ্ধবনিত। 
তাহার বিরহে শৌক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । তাঙ্গীরীর 
মহারাণী অশ্রজলে ডিকের সমাধি স্থান সিক্ত কবিলেন । 
হাঙ্গারীবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অগ্ভাবধি ডিকের স্মৃতি তর্পণ 
করিয়া আসিতেছে । ডিক মবিয়া অমর হইলেন-_ 
কীর্তিধস্ত সজীবতি ৷ 


কিউব। দ্বীপ 


শব্জিজিজ্ 


আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণে মেক্সিকো 
(11০81০০) উপসাগরের বক্ষে কিউব! দ্বীপ অবস্থিত। 
কিউবার অতীত ইতিহাস বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা! 
রহিয়াছে । প্রশাস্ত-ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়! 
কিউব স্বাভাবিক শোভায় লাবণ্যময়ী হইয়াছিল। 
কিউবার শ্যামল-বুক্ষশ্রেণী, কোমল তৃণদল দর্শকের 
মনশ্প্রাণ মুগ্ধ করিত । 

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় কিউবার কথা 
কলম্বসের নিকট আমরা প্রথম শুনিতে পাই। ১৪৯২ 
খুষ্টাব্ধে কলম্বসের দৃষ্টি কিউবা দ্বীপের উপর পতিত 
হইল-_কিউবার চিত্ব-বিনোদন-দৃশ্যরাজি দেখিয়া, 
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নাবিক-প্রবর অতিশয় মুগ্ধ হইলেন এবং এ দ্বীপে 
অবতরণ করিয়া অতৃপগ্ত-নয়নে প্রকৃতির নিভৃত-কু্জে 
লুক্কায়িত এই দ্বীপটার সৌন্দর্য্যরাশি নয়নের সাধ 
মিটাইয়া দেখিয়া লইলেন। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার 
কলম্বস আমেরিকার পথে কিউব! দ্বীপে পদার্পণ করেন । 
এই সময় তদীয় পুত্র ভিয়াগো ভেলাজ কোয়েজ 
(1)188০ ৮ 918% 0399) তাহার সঙ্গে এই দ্বীপে আসিয়া 
ছিলেন। ডিয়াগোর কিউবাতে আগমনই কিউবার 
ভবিষ্যৎ সর্বনাশের প্রথম স্চনা করিল। ডিয়াগে 
এই দ্বীপে স্পেনের উপনিবেশ স্থাপন করিতে মনস্থ 
করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই দ্বীপটীকে স্পেনের 
সর্বতোভাবে অধীনে আনিবার তাহার প্রবল ইচ্ছ। 
হইল । এই উদ্দেশ্যে বারাকোয়া (73978৫08 ) নামক 
স্থানে সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করা হইল, 
এবং ১৫১৪ খুষ্টাব্ে ত্রিনিদাদে (1:01989 ) দ্বিতীয় 
উপনিবেশ পত্তন কর! আরম্ভ হইল । এদিকে ডিয়াগোর 
নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং কিউবায় মণি- 
মাণিক্যের অভাব নাই শুনিয়া অনেক বিদেশী 
প্রলুন্ধ হইয়া বসবাসের জন্য কিউবায় উপস্থিত 
হয়। 
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ভিত্স্পৌল কণ্লে 

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কিউবার বর্তমান রাজধানী হাঁভান।! 
নগর স্থাপিত হয়। তদবধি হাভানা দিন দিন 
সৌভাগ্য-সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। 
বৈদেশিক জাতিসমূহ হাভানার শ্রীবদ্ধি দর্শনে লুব্ধ 
হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ ফরাসির লুব্ধ কটাক্ষ হতভাগ্য 
হাভানার উপর পতিত হয়। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসি 
দস্থ্যগণ হাভানা আক্রমণ করে এবং ভন্মরাশি পশ্চাতে 
রাখিয়া চলিয়া যায়। ডি সোটো। (7109 9০৮০) 
ইহা পুনঃ নিম্মাণ করেন এবং চারিদিকে বেষ্টনী 
দিয়া দেন। ১৫৫৪ খরষ্টাব্ষে দ্বিতীয়বার ফরাসি 
কর্তৃক হাভানা আক্রান্ত হইয়া হতগ্রী হয়। ভবিষ্যতে 
বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ হইতে হাভানাকে রক্ষা 
করিবার জন্য স্পেন সম্রাটের নির্দেশমতে ১৬৬৫ খুষ্টাবে 
হাভানার চতুর্দিকে প্রাচীৰ নিশ্মিত হয়। তৎপর 
অনেক বৎসর পধ্যন্ত কিউবা অন্য জাতির উৎপাত- 
উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইল এবং শান্তির বিমল ছায়ায় 
কিউবার ধনৈশ্বর্ধয দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল । 

নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কোন দেশের ভাগ্যেই ঘটে না। 
কিউবার 'স্ুখশাস্তিময় জীবনও ধীরে ধীরে অবসান 


১১২ পরাধীনের মুক্তি 


হইয়া আসিল । ১৭৬২ খষ্টান্দে জর্জ পোক (9০:৫9 
1991) এবং লর্ড এল্বিমার্লের (1079. 41097089119) 
অধীনে একদল উংরাজ সৈন্য হাভানা আক্রমণ করিয়া 
অনেক সৈম্ত বলিদান দিয়া উহা দখল করিল এবং ৬ই 
জুন হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত হতভাগ্য হাভানায় লুষ্ঠন, 
নরহত্য! প্রভৃতি অত্যাচার অবাধগতিতে চালাইল; 
ইহার ফলে নূন্যাধিক ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ১ শত ৮৫ 
পাউও মূল্যের দ্রব্যাদি লুষ্টিত হইল। প্রায় দশ মাস 
কাল হাভানা ইংরাজের অধিকারে ছিল; পরে ১৭৬৩ 
খুষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিস সন্ধি-সর্তে ফ্লোরিড। 
দ্বীপের (1০0) বিনিময়ে হাভানা স্পেনের হস্তে 
অপিত হইল। তদবধি স্পেনের বিজয় পতাকা কিউবার 
বক্ষে উড্ভীন হয়। 

স্পেন হইতে নিষুক্ত জনৈক শাসনকর্তী সসৈন্ 
কিউবায় থাকিয়া শাসন-সংরক্ষণ করিতেন। ১৭৯৭ 
খষ্টাবে লাস্কাসাস্‌ (1585 08989 ) নামক একব্যক্তি 
কিউবার শাসনকর্তারপে নিযুক্ত হইয়া কিউবাতে 
গমন করেন । এই সময় কিউবাতে ক্রীতদাস ব্যবসায় 
বুল পরিমাণে প্রচলন ছিল। আফ্রিকার অধিবাসি- 
গণকে ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাসরূপে কিউবা এবং 


কিউবা ৬১১৩ 


অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করা হইত । পরে দাঁস ব্যবসায় 
নিবারণের অন্য ব্রিটন এবং স্পেনের মধ্যে এবপ স্থির 
হয় যে ১৮২০ খুষ্টাব্দের পর এই প্রথা বন্ধ হইবে, কিন্ত 
গোপনে গোপনে এ ব্যবসায় চলিতে থাকে । 

১৮০২ খুষ্টাব্দে হাভানার অন্তর্গত জেনুমারিয়া পল্লী 
দৈবাৎ ভন্মসাৎ হয়। প্রায় ১১ হাজার ৪ শত লোক 
গৃহশুন্ত হয়। কিউবাবাসী মনে করিল ইহা ভগবানের 
অভিসম্পাতের ফল-_কিউবার বক্ষে বিদেশী শাসন 
ভগবানের ঈপ্সিত নহে; সুতরাং এই অশুভ-ঘটন। 
হইতেই জাতীয়মঙ্গলের প্রথম স্ুত্রপাত আরম্ভ হইল। 
কিউবার নানাস্থানে অশান্তি দেখা দিল এবং অল্পদিন 
মধ্যে প্রায় সর্ধত্র ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত 
হইল | 

এই সময় ইউরোপের সকল জাতির হ্ৃৎকম্প 
উপস্থিত করিয়া, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সে এক 
নবধুগের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। ১৮৮ খুষ্টাব্দে 
নেপোলিয়ন অতি কৌশলে স্পেন ন্বপতি চালপস্কে 
(01)87198 1৬ ) সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপন ভ্রাতা 
যোসেফকে ( ০১০11, ) স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 


করেন। স্পেনের জনসাধারণ নেপোলিয়নের আচরণে 
৮ 


১১৪ পরাধীনের যুক্তি 


অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হইল এবং পুর্ব রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্িত 
করিবার জন্ত ফরাসীর বিরুদ্ধে জীবন-মরণ-পণ করিয়া 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্পেনে জলের মত অর্থ ব্যয় 
হইতে লাগিল । যুদ্ধের এই অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য 
নান! প্রকারে পীড়ন করিয়া কিউবাবাসীর নিকট 
হইতে অর্থ অংগৃহীত হইতে লাগিল। এই সময় 
হইতে কিউবার সকল ক্ষমতা সামরিক সেনাপতির 
উপর প্রদত্ত হইল। অবৈধ অত্যাচারের অবশ্যন্তাবী 
ফল হইল কিউবাবাসীর ষড়যন্ত্র । 


স্সেে্দেে ম্িস্পভত্ ম্বড়ম্মন্ু্ 


প্রকাশ্য ভাবে কিউবাবাসপী স্পেন সরকারের 
অত্যাচার 'নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া গুপ্ত সমিতি 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া উৎপীড়ন নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হঈল। 
১৮২৯ খুষ্টাবে 'রাক্‌ ঈগল? ষড়যন্ত্র, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণ 
জাতির বিদ্রোহ, ১৮৪৯, ১৮৫০১ ১৮৫১ খষ্টাবে 
নারসিসে। লোপেজ ( 87180 1401062) কর্তৃক ষড়যন্ত্র 
এরং ১৮৫৫ স্্ষ্টাব্দের ষড়যন্ত্র--এই সকলই বৈদেশিক 
শাসনে অতিষ্ঠ দেশবাসীর পরাধীনতা বিদুরিত 
করিবার অভিব্যক্তি । 


কিউব! ১১৫ 


১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে স্পেন হইতে একটী সামরিক কমিশন 
কিউবায় প্রেরিত হয়; এই কমিশনের অমানুষিক 
অত্যাচার কিউবাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। 
স্পেনের বিরুদ্ধে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার 
সন্দেহে ৩ হাজারের অধিক কিউবাঁবাসী ধৃত হয় এবং 
তাহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিবার পর অনেককে 
কারাগারে পাঁগুন হইল, কতককে ফাঁসী দেওয়। হইল 
এবং অবশিষ্ট সকলকে কিউব! হইতে নির্বাসিত করা 
হইল । 

১৮৫২ খুষ্টান্দে লোপেজ যুক্তরাজ্য হইতে প্রীয় 
৩ শত সৈন্য লইয়া কিউবা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু 
তিনি পরাজিত হইলেন এবং যাহারা আত্মসমর্পণ 
করিল তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা কর! হইল। 

উপযু্ণপরি অশান্তির প্রবল ঝড় বহিয়া যাওয়ায় 
দেশবাসী অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্পেনের অত্যাচারে 
কিউবাবাসীর দুরবস্থা সন্দর্শনে যুক্তরাজ্যের উদারচেতা 
প্রেসিডেণ্ট মিঃ পোক্‌ (7০৫ ) ১৮৪৮ অব ১০ কোটা 
ডলার মূল্যে কিউবা ক্রয় করিবার জন্য জীল্পনের নিকট 
প্রস্তাব করেন। স্পেন এ প্রস্তাবে সম্মত হইল ন 
এবং কিউবায় পীডন-আ্োত রুদ্ধ করিয়া শাস্তি স্থাপনও 


১১৬ পরাধীনের মুক্তি 


করা হইল না । ফলে ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৮ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
১০ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ হয়। এই দশ বৎসর ব্যাপী 
যুদ্ধের সময় স্পেনের লক্ষ্য ছিল--কিউবাকে মরুভূমিতে 
পরিণত করা । বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জঙন্ত 
স্পেন ২ লক্ষ ৫৭ হাজার সৈন্য কিউবায় প্রেরণ 
করিল। সরকারী বিবরণ হইতে জান! যায় যে, এই 
সৈন্যের ২ লক্ষ ৮ হাজার মারা যায়; অপরদিকে 
কিউবার স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা সমেত ৪০ হাজার 
লোক হত হয়; এবং যুদ্ধের খরচ ও ধ্বংস সম্পত্তির 
মূল্য সহ ৩০ কোটী ডলারেব অধিক খরচ হইয়াছিল । 

এই সময়ে একদিকের অত্যাচার এবং অপব 
দিকের বিদ্রোহানলে, দেশব্যাপী হাহাকাব ধ্বনি 
উঠিল। অবশেষে কিউবায় শান্তি স্থাপনের জন্য 
স্পেন সরকার মার্টিনেজ ক্যাম্পজ কে (21751092 
0870795) কিউবায় « প্রেরণ করেন। ক্যাম্পজ, 
কিউবায় পৌছিয়া বিদ্রোহীদর্লের নায়কগণকে এক 
বৈঠকে আহ্বান করেন এবং জগ্তন (780০0 ) নামক 
স্থানে তিনিষ্চ এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই 
সন্ধির সর্তে স্থির হইল যে-_-(ক) বিদ্রোহিগণকে ক্ষম। 
করা হইবে, (খ) বিদ্রোহীদলের ক্রীতদাসগণকে মুক্তি 


কিউবা ১১৭ 


দেওয়া এবং দাস-প্রথা রহিত করা হইবে, (গ) স্পেন 
বাসীর সহিত কিউবাবাীর সমান অধিকার প্রদান করা 
হইবে। 

আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইলেও 
বল, ছল ও চাতুরী দ্বারা স্পেনের আধিপত্য অটুট 
রহিল এবং এই সর্তানুসারে কোন কাজই করা হইল 
না। অধিকন্ত কিউবার উপর সর্বপ্রকার অত্যাচার 
ও উৎ্পীড়ন চলিতে লাগিল এবং এই যুদ্ধের যাবতীয় 
খরচ কিউবাকে বহন করিতে বাধ্য কর! হইল; অথচ 
অন্তান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়। কিউবার 
অর্থাগমের পথ নান। প্রকারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়। 
হইয়াছিল । 


ছেশ্ণে অন্ণাস্তি 


জ্ঞানে, বংশে, ও গৌরবে শ্রেষ্ঠ হইলেও সরকারের 
নিকট কিউবাবাসীর কোনও আদর ছিল না; শিক্ষিত 
দেশবাসীকে উপেক্ষা করিয়া, অশিক্ষিত, দাস্তিক 
স্পেনীয়গণকে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদ্মান করা হইত। 
অবশ্য তোষামোদকারীর দল উচ্চপদ পাইত; 
কিন্ত কি আপদ, এদের অত্যাচারের মাত্রা 


১১৮ পরাধীনের মুক্তি 


বিদেশী স্পেনীয়দের হইতেও অনেক বেশী--অনেক 
তীত্র! ১৮৮৬ খ্রষ্টাব্ে কয়েকজন স্কুলের বালক জনৈক 
স্পেনীয় কম্মচারীর কবরের প্তস্তরের উপর কয়েক ছত্র 
অসম্মান-ন্চক কবিতা লিখিয়াছিল ; ইহার ফলে, কেবল 
সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, তিনজন বালকের প্রাণ- 
দণ্ডের আজ্ঞ। দেওয়া হয় এবং গুলি করিয়। তিনটা 
বালককেই হত্য। করা হইল। এই সামান্য অপরাধে 
কঠোর দণ্ডের বিধান দেখিয়। কিউবাবাসী রাজকন্্নচারি- 
গণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাদের বিদেশী 
বিদ্বেষ দাউ দাঁউ করিয়। জ্বলিয়া উঠিল । 

কিউবাবাসী চিনিব ব্যবসায় কবিয়। ধিস্তব অর্থ 
উপার্জন করিত, কিন্তু ১৮৮৩ খুষ্টাব্ধে এই চিনির 
ব্যবসায় হুঠাৎ বিনষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
অর্থাগমের প্রধান পথ রুদ্ধ হইল ; ফলে সমগ্র কিউবা 
ব্যাপী হাহাকার রব উঠিল! কিউবাবাসী এই বিষম 
ছুদ্দিনে স্পেনের কোন সাহায্য ত পাইলই না, অধিকস্ত 
গুরু করভারে জর্জরিত হইল । 

করাসীর সহিত যুদ্ধে স্পেন ভীষণভাবে খণগ্রস্ত 
হইয়াছিল! এখন এই খণ পরিশোধের জন্য স্পেন 
কিউবাতে ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার পাউও রাজস্ব আদায় 


কিউব ১১৯ 


করিতে বদ্ধপরিকর হইল ; বলা বাহুল্য যে, এই খণ-লব্ধ 
অর্থদারা কিউবার তিলমাত্রও উপকার হইল না। 
কিউবাবাসীকে,সন্তষ্ট করিবার জন্য স্পেন-সরকার শাসন- 
প্রণালী সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল বটে, কিন্ত 
মুখে যাহা বলা হইল, কাধ্যে হইল-_তাহার ঠিক 
বিপরীত । 
নিজ্ছোহু 

নানাপ্রকার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়। কিউবাবাসী 
অতিষ্ঠ ইইয়া উঠিল। এমন সময় দেশ-ভক্ত যোশী 
মার্টির (989 187) ওজন্ৰিনী বক্তৃতায় কিউবাবাসী 
উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যোশী মার্টিব বক্তৃতা শ্রবণে 
কিউবাবাসীর প্রাণে গাঢ় দেশানুরাগ জাগিয়া উঠিল, 
বিদেশী শাসক ও শাসনের প্রতি তাহাদের তীব্র ঘ্বণ। 
জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত 
হইবার জন্য তাহার! বদ্ধপরিকর হইল । 

স্পেনের শাসন বিদূরিত করিবার জন্য যোশী মার্টি 
কিউবায় এক বিদ্রোহীদল গঠন করিতেছিলেন ; কিন্ত 
বিদ্রোহ ঘোঁষণ। করার পৃর্ধেই তাহাকে গুলি করিয়া 
হত্য। করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের উদ্যোগ 
আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। 


১২০ পরাধীনের মুক্তি 


১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জেসাস্‌ রাবির অধিনায়কহে ৪ শত 
লোক, দার! নামক স্থানে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধা রণ 
করিল, এই হইল বিদ্রোহের প্রথম তুচনা। এই 
বিদ্রোহীদলের মধ্যে অনেক কৃষ্ঠাঙ্জ ছিল বলিয়৷ 
সরকার ইহা শ্বেত-কৃষ্ণের স্বাভাবিক দ্বন্ বলিয়। 
উপেক্ষা করিল। পরে ব্যাপার গুরুতর হইয়। 
উঠিল। স্পেন তখন উদাসীন থাকার ভূল সংশোধনের 
জন্য মার্টিনেজ, ক্যাম্পেসের অধীনে ৩* হাজার 
সৈন্য প্রেরণ করিল । শাসন-পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া 
কিউবাবাসীকে সন্তষ্ট করিলে সহজে শ:$ স্থাপনের 
আশ। করা যাইত, কিন্ত ক্যাম্পেস্কে শাসন-পদ্ধতি 
পরিবর্ধনের কোনও ক্ষমতা প্রদান কর! হয় নাই, 
স্থতরাং গোলাগুলি দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিতে 
ক্যাম্পেস্‌ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

কিউবার এই বিদ্রোহ সাধারণতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে-_ প্রথম বিদ্রোহ দমনে 
মার্টনেজ, ক্যাম্পেস্‌, দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমনে অত্যাচারী 
ওয়াইলার ( 7০51) এবং তৃতীয় শাস্তি স্থাপনে 
্লাঙ্কো | 


কিউক৷ ১২১ 


কিজেত্রাহ দমনে আ্িন্বেজ্ক জ্যাস্পেস্‌ 


ক্যাম্পেস্‌ অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কোন 
অবৈধ পন্থা বা ছলন! অবলম্বন করিয়! যুদ্ধ করিলেন ন|। 
অপর দিকে মাকৃসিমো গোমেজ, (118100)0 (00796) 
এবং এন্টোনিও মেসিও (406910 19০9০) বিব্রোহী 
দলের সুচতুর সেনাপতি ছিলেন। তাহারা গরীলা' যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ; তাহারা জাঁনিতেন, কখন শক্র-সৈন্য 
আক্রমণ করিতে হইবে এবং কখনই বা পাশ কাটিয়। 
দাড়াইতে হইবে । অধিকন্ত তাহার! কিউবার প্রত্যেক 
কৃষকের সহান্ভৃতি প1ইয়াছিলেন বলিয়া অধিক শক্তি- 
শালী হইয়াছিলেন। শক্র-সৈন্যের গতিবিধির সংবাদ 
এই কৃষকগণ তাহাদিগকে দিত এবং গোপনে রসদ 
সরবরাহ করিত। এণ্টোনিও আপনার জীবনের গ্রতি 
কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপে করিতেন না এবং যখন তখন 
বিপদের সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করিতেন না; ফলে 
তিনি আহত হইয়! প্র।ণত্যাগ করিলেন । 

গোমেজ পুর্বে স্পেন সৈম্ভৃক্ত থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যায় 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; এন্টোনিওর পর 
তিনিই বিদ্রোহীদলের নায়ক হইলেন। কিন্তু সমগ্র 


১২২ প্রাঁধীনের মুক্তি 


কিউবাব্যাপী উত্তেজনার আ্রোত ' প্রবাহিত হইলেও 
গোমেজের অধীনে বিদ্রোহীদের সংখ্য। মাত্র ১০ হাজার 
ছিল। অপরদিকে স্পেনীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১ 
লক্ষ । ১ লক্ষের সহিত মাত্র ১০ হাজার সৈশ্তের যুদ্ধ 
করা অসম্ভব হইলেও কিউবাতে তাহ! সম্ভব হইয়াছিল । 
কারণ স্পেনীয় নৃতন সৈম্যদলের পথঘাট জান! ছিল ন! 
এবং তাহাদের খাগ্ভাদিরও বিশেষ অনটন ছিল; 
সর্বোপরি সংক্রামক ব্যাধিতে সৈম্যগণ অস্থির হইয়া 
উঠিয়াছিল। গোমেজের কিন্তু এরূপ কোনও অসুবিধা 
ছিল ন।। 

নিউইয়র্কস্থ কিউবাবাসিগণ “জুণ্টা” নামক একটা 
সমিতি স্থাপন করিয়! কিউবার জন্য অর্থ এবং অস্ত্রাদি 
সংগ্রহ করিয়া কিউবাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে 
লার্বগল । ৃ 

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সৈন্য হাভানার নিকটবর্তী 
স্থান আক্রমণ করিল। ক্যাম্পেস্‌ বাধা প্রদান করিয়া 
তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং 
তাহাকে বিদ্রোহ দমন করিতে অসমর্থ দেখিয়া স্পেন- 
সম্রাট তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। 


কিউব ১২৩ 


ভিল্জাহ দ্ুসত্ন্দ অভ্ঞাজান্ী শুয্মাসুকশাল্স 


১৮৯৬ খুষ্টাব্ে ক্যাম্পেসের স্থলে বিদ্রোহ দমন 
করিবার পুর্ণ ক্ষমত। প্রদান করিয়। জেনারেল 
ওয়াইলারকে স্পেন-সআাট কিউবায় প্রেরণ করেন। 
ওয়াইলারের অধীনে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য 
ছিল । 

কিউবায় পদার্পণ করিয়াই ওয়াইলার জানিতে 
পারিলেন যে, কিউবার কৃষকগণ বিদ্রোহিগণকে খাদ্য 
সববরাহ করিতেছে, স্পেনিস সৈন্যের গতিবিধির সংবাদ 
লইয়া বলিয়! দিতেছে এবং বাহির হইতে কিনিয়া বা 
চুরি করিয়া অস্ত্র শস্ত্র, গোঁল। বারুদ বিদ্রোহিগণকে 
সংগ্রহ করিয়া দিতেছে । ওয়াইলার বুঝিলেন যে, 
বিদ্বোহ দমন করিতে হইলে এই পথ প্রথমেই 
রুদ্ধ করিতে হইবে , সুতরাং তিনি প্রথমেই একটী পল্লীর 
কিয়দংশ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন এবং বিভিন্ন গ্রাম 
হইতে নির্দোষ নিরীহ সজ্্রীলোক এবং বালক বালিকা- 
গণকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া এ ঝেষ্টনীর ভিতর 
আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রায় ৩ লক্ষ স্্রীলোক ও 
বালকবালিকাকে এইরূপভাবে তিনি আটক করিয়া 


১২৪ পরাধীনের মুক্তি 


রাখিলেন। কোন বিদ্রোহী যাহাতে গ্রামবাসীর নিকট 
হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পাঁয় তাহ! নিবারণের 
জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন । 

পরিবারবর্গের এতাদৃশ ছুরবস্থার কথা শুনিয়া 
বিদ্রোহিগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই 
পরিবেষ্টিত স্থানে যে কি ভীষণ অত্যাচার, কি সর্বনাশ 
হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত! কত যে সতীর 
সতীত্ব নষ্ট হইল, কত যে মানীর মান বিনষ্ট হইল, কত 
স্ত্রীলোক যে চিরদিনের জন্য অনাথা হইল, কত লোক 
যে মহামারীতে জীবন বিসজ্জন দিল, কত লোক যে 
অনাহারে প্রাণ হারাইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 
ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ 
হয়। কন্সোলেসিয়ন্‌ ডেল্সার নামক এইরূপ একটা 
অবরুদ্ধ পল্লীতে এরূপ ভীষণ অত্যাচারে ১০ হাজারের 
অধিক নিরীহ নর-নারী নিহত হইয়াছিল। ওয়াইলার্টরর 
ইহাঁতেও মন উঠিল না; তিনি সৈম্ভগণকে আদেশ 
করিলেন-_-“তোমরা যে পথ দিয়া যাইবে, সেই পথের 
উভয় পার্্স্থ যাবতীয় ঘরবাড়ী ভনম্মসাৎ করিবে, শস্ত- 
ক্ষেত্র ধংস করিবে এবং কিউবাবাসী দেখিলেই গুলি 
করিয়া মারিয়া ফেলিবে।” কি ভীষণ আদেশ ! এই 


কিউব। ১২৫ 


নিষ্ঠুর আদেশ কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না! 
কিউবার গগন বিদীর্ণ করিয়া দিবারাত্র কেবল 
হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। 

সমূজ্জল উনবিংশ শতাব্দীতে কিউবার বুকের 
উপর ওয়াইলারের এই হৃদয়বিদারক অত্যাচার- 
কাহিনী ইতিহাসেব পাতায় পাতায় যে কলঙ্কের কালী 
ঢালিয়া দিল, যুগ যুগান্তের চেষ্টাতেও মে কালীর দাগ 
আর মুছিবে না । 


ওওয্াজ্তশাজ ও ্ভ্তচ্বাভ্কা 


জুন মাসে যুক্তরাজ্য হইতে “কম্পিটিটর নামক 
একখান। জাহাজ ভেল্রিওর উত্তর বন্দরে উপনীত হয়। 
ওয়াইলারের আদেশে এই জাহাজ ধৃত হয় এবং 
আরোহিগণের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়! হইল । 
অভিযোগ এই ছিল যে, এ জাহাজে বিদ্রোহিগণের জন্য 
অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছিল। যুক্তবাজ্যের অধিবাসিগণ এই 
সংবাদে অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং ইহার আশু প্রতিকার 
দাবী করিল। ইহাতে ওয়াইলার সন্ত্রস্ত হইয়া 
আরোহিগণকে কয়েকদিন বন্দী রাখিয়াই মুক্ত করিয়া 
দিলেন। 


১২৬ পরাধীনের যুক্তি 


যুক্তরাজ্যের সহিত স্পেনের এক সর্থ ছিল যে, 
কিউবার কোন অধিবাসী কিছুকাল যুক্তরাজ্যে বসবাস 
করিলে, সে যুক্তরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবে। 
রিউয়স্‌ নামক এক ব্যক্তিকে স্পেনীয়গণ আবদ্ধ করিল। 
স্পেন ও যুক্তরাজ্যের সর্তান্থুসারে রিউয়স্‌ আমেরিকা- 
বাসীর অধিকারে অধিকারী। আবদ্ধ অবস্থায়ই 
রিউয়সের মৃত্যু হয়। ইহার ফলে স্পেনের সহিত যুক্ত- 
রাজ্যের মনোমালিহ্য আরও ঘনীভূত হয়। 

১৮৯৭ খুষ্টাব্দে ৮ই আগষ্ট স্পেনের প্রধান মন্ত্রী 
ক্যাস্টিলোকে (083811০) হত্যা করা হইলে কিউবায় 
ওয়াইলারের অবস্থান আর সম্ভব হইল না। তিনি 
স্পেনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। জেনারেল 
ব্রাঙ্কে। তাহার স্থান পূরণ করিলেন। 


»পাল্তিত্হাস্পতম্ন ল্রাতজ1 


বাক্কো কিউবায় পদার্পণ করিয়াই অবরুদ্ধ নর- 
নারীগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বন্দী নরনারী মুক্ত 
হইল বটে, কিন্তু তাহারা এখন যাইবে কোথায় ? 
তাহাদের ঘরবাড়ী যে আর নাই, ওয়াইলার সব ধ্বংস 
করিয়া ফেলিয়াছে। 


কিউবা ১২৭ 


ব্লাক্কে। যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া ঘোষণা করিয়া 
দিলেন যে, যাহারা আত্মসমর্পণ করিবে তাহাদের আর 
কাহারও কোন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। 
ওয়াইলারের যথেচ্ছভাবে কিউবাঁবাসীকে হত্যা করিবার 
আদেশও তিনি প্রত্যাহার করিলেন। অবশেষে 
১৮৮৮ খুষ্টাব্ে ১লা জানুয়ারী স্পেনের ক্যাল্ডিন্কে 
নেতৃপদ প্রদান করিয়া, কিউবায় ওপনিবেশিক স্বায়ন্ত- 
শাসন ঘোষণা করা হইল। কিন্তু ইহাতে কোনও সুফল 
ফলিল না; উপযুর্ণপরি প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে 
স্পেন সরকারের কথায় কিউবাবাসী আর বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারিল না। ব্লাক্কোব কথায় কাহারও আর 
প্রতায় জন্মিল না । কিউবাঁবাসী মনে করিল ব্রাস্থো 
কেবল প্রতারণার জাল বিন্যাস কবিতেছেন মাত্র । 

যুক্তরাজ্যের উদারচেতা ব্যক্তিগণ দুস্থ কিউবাবাসীর 
জন্য তাহাদের কিউবাস্থ প্রতিনিধির মারফতে যাহাতে 
সাহায্য প্রেরণ করেন, এরূপ প্রস্তাব করিতে বলিয়া 
রাষ্কো কিউবার নেতাগণের নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন। কিউবাবাসীর হুরবস্থার জন্য স্পেনই 
একমাত্র দায়ী। কিন্ত তাহার! এখন ইহার প্রতিকারের 
জন্য ভিন্ন দেশীয়দের করুণ! ভিক্ষা করিবে ? কিউবাবাসী 


১২৮ পরাধীনের মুক্তি 


ইহাতে ক্রোধে জলিয়া উঠিল এবং ব্রাষ্কোর প্রেরিত 
দূতকে একজন বিদ্রোহী সেনাপতি হত্যা করিয়া 
ফেলিলেন এবং যখন জানা গেল যে, কিউবার 
সাহায্যার্থ যুক্তরাজ্যে আবেদন করা হইয়াছে, তখন 
ইহার প্রতিবাদকল্লে হাভানায় ভীষণ দাঙ্গা ঘটিল; 
ইহার ফলে আমেরিক। তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য ১৮৯৮ 
ৃষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারী “মইন (11818) নামক 
একখান! যুদ্ধজাহাজ হাভানার উপকূলে পাঠাইয়া 
দিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী হঠাৎ এই জাহাজখানা 
জলমগ্ন হওয়ায় ২৫৭ জন লোক প্রাণত্যাগ করে। 
যুক্তরাজ্যে প্রকাশ যে-_স্পেনীয়গণ জাহাজখান। 
ডুবাইয়! দিয়াছে । বলা! বাছল্য এই ঘটনায় যুক্তরাজ্যের 
সহিত স্পেনের বিবাদ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল । 
এদিকে ব্লাষ্কো আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়। দিলেন । 
এই জময় মহামতি ম্যাকৃকিন্লে (11৩ 10195 ) 
যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট, ছিলেন। কিউবাকে মুক্ত 
করিয়। স্পেনের স্বেচ্ছাচারিতার অবসাঁন করিতে তাহার 
প্রবল আগ্রহ জন্মিল। ১৮৯৮ খৃষ্টা্দে তিনি যুক্তরাজ্যের 
প্লেস আহ্বান করেন। এই কংগ্রেসে ধার্য হইল 
যে, (ক) কিউবাবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে, (খ) স্পেন 


কিউবা ১২৯ 


কিউবা হইতে সৈন্য উঠাইয়া লইবে এবং স্পেনের 
শাসনের অবসান হইবে ; গে) এ প্রস্তাব কার্যে পরিপত 
করিতে কিউবাকে সৈম্ত ও অর্থ সাহায্য করিতে হইকে। 

প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত একখানা কাগজে 
এই প্রস্তাবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া স্পেন-সরকারের 
নিকট প্রেরণ করা হইল। কিন্ত স্পেন-সরকার সন্তভোষ- 
জনক কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। আপোষে 
কাধ্য হইবে ন| দেখিয়। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট স্পেনের, 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিউবায় 
সৈম্ প্রেরণ করিলেন । জলে, স্থলে সর্বত্র সমর ভেরী 
বাজিয়। উঠিল । 

এইসময় স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফেসো 
(41101980 2017) অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন । রাজ-মাতা! 
মেরিয়া ক্রিশ্চিনা ( 1187719, 0077180170৯ ) তত্বাবধায়ক- 
রূপে রাজকাধ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। আসন্গ 
বিপদের ফপ্রতিকার করিবার জন্ত রাজ-মাতা ইংলগ্ডের 
মহারাণী ভিকৃটোরিয়ার শরণাপন্ন হুইয়! যুদ্ধ মিটমাট 
করিয়া দিবার জন্য এক কাকুতি-মিনতি-পুর্ণ পত্র 
লিখিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল । ১লা জুলাই হইতে ক্রমাগত তিন দিবস 


রি 


১৩০ পরাধীনের মুক্তি 


ব্যাপী যুদ্ধ হইল । স্পেন-সৈম্য সর্বত্রই বিধ্বস্ত হইতে 
লাগিল। স্পেনীয় অধিকাংশ যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস 
হইল এবং এই তিন দিন যুদ্ধের ফলে স্পেনের ৬ শত 
সৈম্ক নিহত ও ২ হাজার বন্দী হইল এবং সাট্টিয়াগো 
যুক্তরাজ্যের অধিকৃত হইল। এই সাটিয়াগো পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের পতনও নিকটবর্তী হইয়া আসিল । 

২৬শে জুলাইর পব যুদ্ধ স্মগিত রাখা হইল এব, 
ফরাসী কাজপৃত শাস্তির প্রস্তীব উপস্থিত কখিলিন। 
১৮৯৮ খু ততই ডিপেম্টব প্যাবিম সঙ্গি লাক্বিত ৯খ 
এবং উঠাতত শ্তিব হইল ঘে, (ক) কিউবায় ৮শ্পাণের 
আধিপত্যের অবসান হইবে ১ (খ) স্পেনীয়গণ কব 
অধিকৃত পোর্টরিকো এবং অন্থান্ত দ্বীপ ফুঁক্তরাজ্যেব 
হস্তে অর্পণ.করিতে হইবে এবং (গ) এই সর্তানুসারে 
কার্য না হওয়া পধ্যস্ত কিউবায় যুক্তরাজ্যের সৈন্য 
থাকিবে। মেইন ধ্বংসের ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য 
একটা কমিটি গঠিত হইল এবং স্থির হইল যে, এই 
কমিটির সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মানিয়। লইবে। 

প্রন্কত প্রস্তাবে ১৮৯৯ খুষ্টাব্ধের ১লা জানুয়ারী 
হইতে কিউবা .ক্ররাজ্যের অধিকারে আসে এবং সঙ্গে 
সঙ্কে কিউব! ্রীসম্পন্ন হইয়। উঠিতে থাকে। 


কিউব। ১৩১ 


যুক্তবাজ্যের সহায়তায় কিউব! পুনঃ গৌরবমণ্ডিত 
হইল সত্য, কিন্তু ওয়াইলারের সময় জাতীয় দলও 
কম বীরত্ব প্রদর্শন করে নাই। সেনাপতি আশ্টোনিও 
মিসিও নিহত হইলেও কিউবার সৈম্ভগণ কিছুমাত্র 
দমিয়া যাঁয় নাই বা নিরুসাহও হয় নাই। বিদ্রোহিগণ 
ওয়াইলার ও র্রাহ্কোকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। 
এদিকে কিন্তু যুক্তরাজ্যের জয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
কিউবার নেতৃবগর মধো এক জটিল শঙ্কট উপস্তি্ঠ 
হইল] নিভাদের এ সানদত ভঈন্ল ৮, বুঝিব। 
ষ্তবাজ্জা কিউকা ফিবাইউয না দেখ । এট সান্দেচঙজাল 
ছিন্ন কবিবাব গশ্য জেনাখেল গাসিয়াকে কিউবা- 
বাসী প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া যুক্তরাজ্যের রাজধানী 
ওয়াশিংটনে প্রেবণ করিল । তাহার চেষ্টায় যুক্তরাজ্যের 
সহিত কিউবার এক জর্ত সাব্যস্ত হইল। কিন্তু 
কিউবাতে ফিরিয়া আসিবার পুর্রবেই গাপিয়ার মৃত্যু 
হয়। কিউবাবাসী এই সুংবাদে মর্মাহত হইল। এক 
খানা যুদ্ধ জাহাজ গাঙ্সিয়ার মৃত দেহ লইয়া কিউবায় 
ফিরিয়া আসিল। 

মিঃ রুজভেপ্ট (7১০০989৭৩16) এই সময় যুক্তরাজ্যের 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কিউবাকে পূর্ণ স্বাধীনত। 


১৩২ পরাধীনের মুক্তি 


প্রদান করিলেন । প্রেসিডেন্ট ম্যাকৃকিন্লে কিউবাকে 
স্পেনের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি' প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, রজভেল্ট কিউবাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন । 
১৯০২ খ্ঃ অন্দের ২০শে মে পূর্বাহ্ন ১২ ঘটিকার 
সময় আমেরিকা কিউব! প্রত্যর্পণ করিল এবং এ সময়ই 
কিউবায় গণতন্ত্র প্রতিষ্টিত হইল। সামরিক শাসন- 
কর্তার অভ্যর্থনা গৃহ কিউব হস্তাস্তরের জন্য সুসজ্জিত 
হইল। সভাগৃহ যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি, সেনাপতিগণ 
এবং কিউবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে পূর্ণ 
হইল । সভাগুহের বহির্ভাগ অগণিত কিউবাঁবাসী 
এবং আমেরিকার সৈন্যের মিলনে অভিনব শোভা ধারণ 
করিল। যথা সময় সভার কাধ্য আরম্ভ হইল। যখন 
কিউব হস্তাস্তিরের বিবরণী যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি পাঠ 
করিতেছিলেন এবং সভাপতি পাল্মার ইহার প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিতেছিলেন, তখন ছুর্গ হইতে ২৫টী তোপ- 
ধ্বনি হইল। সতা৷ গৃহের সম্মুখে আমেরিকার অশ্বারোহী 
সৈন্তগণ কিউবার সৈম্তগণকে অস্ত্রশস্ত্র উপহার প্রদান 
করিল। ব্যাগ্ডওয়ালারা আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত 
বাজাইতে বাজাইতে যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা 
নামাইয়া লইল এবং তৎপরেই কিউবার জাতীয় পতাকা 


কিউবা ১৩৩ 


উড়ান হইল । ২১টী তোপধ্বনি দ্বারা এই জাতীয় 
পতাকার সম্বর্ধনা করা হইল; তৎপর আমেরিকার 
সৈন্য কিউবার জাতীয় পতাকা নমস্কার করিয়াই 
জাহাজে উঠিয়া রওনা হইল। 

উপকূল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বহিঃ শক্রর 
আক্রমণ হইতে কিউবা আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তত ন। 
হওয়া পর্য্যস্ত পেষ্টিয়াগো, কিন্ফিগস্‌ এবং হাভানায় 
যুক্তরাজ্যের কতক সৈন্য রহিয়া গেল। 

কিউবার সহিত যুক্তরাজ্যের যে জর্তব সাব্যস্ত হইয়া- 
ছিল, তাহার কতকটা উল্লেখ করা হইতেছে--€( ক) 
কিউবার স্বাধীনতা যাহাতে ধ্বংস বা সঙ্কুচিত হইতে 
পারে,কোন বৈদেশিক জাতির সহিত কিউবা এমন 
কোন সন্ধি-্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে না ; (খ) কিউব! 
পরিশোধ করিবার সাধ্যাতীত কোন খণ গ্রহণ করিতে 
পারিবে নী; (গ) কিউবার স্বাধীনতা অক্ষুঞ্ণ রাখিবার 
জন্য এবং শাসন কাধ্য স্ুচারুরূপে পরিচালনের জনতা 
যুক্তরাজ্য কিউবায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে । 

টমাস এসট্রাডা পাল্রমা (1[1707785 17865809 
11088) কিউবার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ববাচিত হইলেন । 
১৮৬০-৭৮ খৃষ্টাবের বিদ্রোহের সময় তিনি বন্দী হইয়া 


১৩৪ পরাধীনের যুক্তি 


স্পেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তাহার সমুদয় বিষয় 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। পালমারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এই ছিল যে, বিদ্রোহের সময় তিনি শপথ 
করিয়া মুচলেখায় আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হন নাই। 
এই অপরাধে রাজপুরুষগণ তাহাকে সুদূর স্পেনে 
নির্বাসিত করিয়াছিল। স্পেনের কারাগারে, সামান্য 
অপরাধীর ন্যায় ক্রাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কি দারুণ 
যন্ত্রণাই না ভোগ করিতে হইয়াছিল ! 

স্বাধীনত। লাভ করিয়া কিউব! দিন দিন শ্ত্রীসম্পন্ 
হইতে-লাগিল। স্পেন সরকার কিউবার শিক্ষা বিষয়ে 
একেবারে উদাসীন ছিলেন ; এখন কিউবায় শিক্ষিত 
লোকের অভাব নাই । সাধারণের স্থুবিধার জন্য রেল- 
পথ ও ডাকের বিশেষ ভাবে স্ুবন্দোবস্ত হইয়াছে, 
দেশের লোক আবার সবল ও সুস্থ হইয়া দেশের ও 
বিশ্বের মঙ্গল সাধনে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে, 
স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কিউবাবাঁসীর মনুস্যত্বের 
দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। 

পরাধীন জাতির প্রাণের বেদনা কত গভীর, 
বৈদেশিক শাসকের শীসন কত যন্ত্রণাদায়ক, আমেরিকা- 
বাসী মাত্রই তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিলেন ; 


কিউব। ১৩৫ 
ভুক্তভোগী না হইলে অপরের বেদন। সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারা যায় না, তাই ত কবি গাহিয়াছেন,- 

“চিরস্থুখী জন ত্রমে কি কখন 

ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ? 

কি যাতন। বিষে বুঝিবে সে কিসে 

কভু আসিবিষে দংশেনি যারে?” 

আমেরিকাবাসী ব্রিটেনের অধীনে থাকিয়া বিষের 

জ্বাল! বেশ অনুভব করিয়াছিল ৷ তাই কিউবাঁবাসী যখন 
স্পেনের অত্যাচারে ও স্বেচ্ছাচারিতায় ছট্ফট্‌ করিতে- 
ছিল, তখন আমেরিকাবাসীর প্রাণ সমবেদনায় কাদিয়।! 
উঠিল, অমনি কিউবাকে মুক্ত করিতে -কিউবার প্রাণের 
জ্বাল! ঘুচাইতে অগ্রসর হইলেন ; কিউবার জন্য সৈন্য 
প্রেরণ অর্থব্যয় করিতে তাহার। কাতর হইলেন ন।। 
ধন্য তোমরা! আমেরিকাবাসি ! পরার্থে আত্মোৎসর্গের 
মহিমায় বিমপ্ডিত তোমরা ! যতদিন ভূ-পুষ্টে সূ্য চন্দ 
চক্রের মত দ্ুুরিয়। বেড়াইবে, ততদিন তোমাদের 
নাম বিশ্বব্যাপী ঘোষিত হইবে। তোমরাই ত 
ক্রীতদাসগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া লাইবেরিয়া 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। তোমাদের দেশই 
স্বাধীনতার প্রকৃত লীল। নিকেতন । 


বেলজিয়ম্‌ 


শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়। দলিত, লাঞ্ছিত এবং 
নিগৃহীত 'জাতিও যে, আবার মাথা তুলিয়া দঈাড়াইতে 
পারে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে, লুপ্ত গরিমাঁর 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা, করিতে পারে, সকলকে তাহা স্পষ্ট 
দেখাইবার জন্য বেলজিয়মের স্বাধীনত। লাভের কাহিনী 
প্রকটিত হইল। 

বেলজিয়মের পুরাবৃত্ত পরাধীনতার ইতিহাসেই 
পর্য্যবসিত। বেলজিয়ম যেন পরাধীনতার শৃঙ্খল 
পরিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, পরের গৃহে বন্দী ভাবেই 
লালিত পালিত হুইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যস্ত এদেশের স্বাধীনতার কথা৷ 


বেলজিয়ম্‌ ১৩৭ 


শুনা যায় নাই। রোমরাজ্যের প্রবল বিক্রমের সময় 
বেলজিয়ম্‌ গলের অধীন ছিল। তৎপর ক্রমে ফ্রান্স 
অগ্রিয়া, স্পেন এবং কখন হলাণ্ডের অধীনে ছিল--- 
জীবনটা অধীনতায়ই অতিবাহিত হইয়াছে । 

১৫৯৬ খুষ্টা্দ হইতে ১৬৩৩ খুষ্টাব্ব পর্য্যস্ত স্পেনিস 
নেদারল্যাণ্ড (১7১%0181) টি 5৮67150) অস্রিয়া সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত থাকে। ১৫১৮ খুঃ অক সম্রাট ২য় ফিলিফের 
(72111) [7 ) কন্ত। ইসাবেলার ( [897১9119 ) সহিত 
অস্তীয় রাজপুত্র আল্বাটের ( 40005159 4১157 ) 
বিবাহ হয় এবং আল্বার্ট যৌতুক স্বরূপ বেলজিয়ম্‌ প্রাপ্ত 
হইলেন ও তদবধি স্বাধীন ভাবে তিনি বেলজিয়মে রাজ- 
কাধ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। পরে আল্বার্টের 
মৃত্যু হইলে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম্‌ পুনঃ স্পেনের 
রাজ্যতুক্ত হয়। তৎপরে ১৭১৪ খ্ুষ্টাব্দে “ইউট্রেচ্টের, 
(7950:8120)6 ) সন্ধিসর্তে বেলজিয়ম অদ্িয়ার অধীনত! 
স্বীকার করে । ১৭৯০ খুঃ ফরাসী বিদ্রোহের সময় ফরাসী 
সৈম্চ নেদারল্যা্ড অধিকার করে এবং নেপোলিয়নের 
রাজত্বকালে, তাহার ভ্রাতা লুই ( 1,0915 ) নেদার- 
ল্যাণ্ডের রাজা হন। ১৮১৪ খুষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি- 
সর্তে বেলজিয়ম আবার অ্ত্িয়ার অধীনতাপাশে আবদ্ধ 


১৩৮ পরাধীন্র মুক্তি 


হয়। পরিশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হলাগ্ের যুবরাজ 
প্রিম্স. উইলিয়ম্‌ ফ্রেডরিক্‌ নেদারল্যাণ্ডের রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেলজিয়মকে নিজ রাজ্যান্ততৃক্তি 
করিয়া লইলে ১৮১৫ খুষ্টাব্ষে ভিয়ানার কংগ্রেসের 
অধিবেশনে মিলিত শক্তিপুগ্জ বেলজিয়মে হলাণ্ডের 
অধিকার স্বীকার করেন । তদবধি হলানণ্ডের শাসন-শৃঙ্খল 
বেলজিয়মকে দৃঢ়বূপে আবদ্ধ করিল। চির পদ-দলিত 
এই বেলজিয়মবাসীর প্রাণে যে স্বাধীনতার আকাজঙ্জা 
উদয় হইতে পারে, কল্পনাতেও কেহ তখন তাহা ভাবিতে 
পারে নাই। 

বেলজিয়ম্‌ হলাণ্ডের অধীনতার প্রথম আস্বাদন 
করিল রীতি, নীতি ও ধন্মমত লইয়া । উভয় দেশবাসী 
খৃষ্টান ধন্মাবলম্বী হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈষম্য 
নিতান্ত কম ছিল না । বেলজিয়ম্‌ ছিল ক্যাথলিক 
ধ্লাবলম্বী আর হলাণ্ড ছিল প্রোটেষ্টান্ট | তখন 
ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এই উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মনোমালিন্ের ভাব ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়াছিল ৷ বেলজিয়মের ধন্মযাজকগণ প্রোেষ্টাণ্ট, 
রাজার অধীনত। স্বীকার করিতে ইতস্তত; করিল। 
এদিকে হলাণ্ডের রাজ। স্বীয় মতানুষায়ী বেলজিয়মের 


বেলজিয়ম্‌ ১৩৯ 


ধন্মযাজকগণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইলেন ; 
ফলে বেলজিয়মে অত্যাচার আরম্ভ হইল । 

এদিকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্যাথলিক 
সম্প্রদায় অত্যাচারিত বেলজিয়মবাঁসীর জন্য .সমবৰেদনা। 
জানাইতে লাগিল, সংবাদপত্রে হলাণ্ড রাজার আচরণের 
তীত্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল। ইহার ফলে সমগ্র 
বেলজিয়মে একট। উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত হইল । 

বেলজিয়মের সঙ্গে হলাগুবাসীদের মনোমালিন্যের 
ছায়া আরও ঘনীভূত হইল-_ন্ুবিধা ও সুযোগ্গর বৈষম্য 
লইয়া | বেলজিয়মবাসী কৃষিজীবি, হলাগণ্ডের ওলন্দাজের! 
বাণিজ্য ব্যবসায়ী । ওলন্দাজেরা রাজবংশীয় বলিয়া 
ব্যবসায় বাণিজ্যে বেলজিয়নদের অপেক্ষা অধিকতর 
স্থবিধা সুযোগ ভোগ করিতেছিল। ইহাতে বেলজি- 
য়নদের মনক্ষোভের কারণ হওয়া স্বাভাবিক । অধিকস্ত 
ওলন্দাজগণ নদীর মোহনা বন্ধ করিয়া দিল ; ইহার ফলে 
বেলজিয়মবাসীর ব্যবসায় বাণিজ্যের যারপর নাই 
অসুবিধা হইতে লাগিল। 

ফরাসী ভাষাই বেলজিয়মবাসীর মাতৃভাষার মত 
ছিল এবং এই ফরাসী ভাষার প্রতিই তাহারা বিশেষ 
অন্ুরক্ত ছিল। হলাগুরাজ স্বকীয় দেশের “ডচ্‌, ভাষা 


১৪০ পরাধীনের মুক্তি 


রাজভাষারপে বেলজিয়মে প্রচলন করিতে প্রয়াসী 
হইলেন। বেলজিয়মবাসী ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হইল। 

বেলজিয়মবাসীর মন্শবেদনার আর এক কারণ, 
রাজার জাতির সহিত প্রজার জাতির অধিকার লইয়া । 
বুদ্ধি বিষ্ভায় সম পারদর্শা হইলেও রাজার জাতি প্রজার 
জাতিকে অবজ্ঞ। ও অবহেলার চক্ষেই দেখিয়। থাকে । 
যাবতীয় উচ্চ উচ্চ পদগুলি রাজার জাতিই পুরণ করিয়া 
লয়, তারপরু যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই 
প্রজার জাতির ভাগ্যে ঘটে। এই সনাতন রীতির 
বেলজিয়মে অন্তথা হইল না। কাজেই জ্ঞানে ও 
পারদিতায় বেলজিয়মবাসী হইতে নিকৃষ্ট হইলেও 
ওলন্দাজগণের, ভাগ্যেই বাছা বাছা পদগুলি জুটিত; 
' এইজন্য বেলজিয়মবাসী মনে প্রাণে যে জ্বালা অনুভব 
করিয়াছিল তাহ! বলাই বাহুল্য । 

১৮৩০ খুষ্টাবকে কোন বিভাগে কত জন ওলন্দাজ 
ও কত জন বেলজিয়ন আছে, তাহার যে তালিকা 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে দেখ যায়, আভ্যন্তরীণ 
রাজকাধ্য নির্বাহের জন্য যে সকল প্রধান কন্মচারী ছিল 
তাহাদের মধ্যে ১১৭ জন ওলন্দাজ, আর ১১ জন মাত্র 


বেলজিয়ম্‌ ১৪১ 


বেলজিয়ন; সমর বিভাগের উচ্চপদে ১০৭২ জন 
ওলন্দাজ, আর ৩ জন মাত্র বেলজিয়ন ; সমর 
বিভাগের কন্মচারিগণের মধ্যে ৯৯৬৭ জন ওলন্বাজ, 
২৮৮ জন মাত্র বেলজিয়ন। এই সকল বৈষম্যের জন্য 
বেলজিয়নদের মধ্যে যে গাত্রদাহ হইতেছিল হলাগুরাজ 
তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না । 

বেলজিয়নগণ নানা কারণেই হলাণ্ডের উপর অন্তরে 
অন্তরে দারুণ বিদ্বেষী হইয়াছিল । বাহির হইতে ইন্ধন 
পাইলেই যে তাহাদের এই বিদ্বেষ বহিঃ প্রকাশিত হইয়া 
বিদ্রোহে পরিণত হইত "তাহা সহজেই অনুমান করা 
যাইতে পারে। এই সময় ১৮৩০ খুঃ ফরাসী বিজ্রোহের 
কৃতকাধ্যতার সংবাদ পাইয়। বেলজিয়নগণ হলাণ্ডের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিল ; 
সমগ্র বেলজিয়মে উত্তেজনার ঢেউ প্রবাহিত হইল । 
হলাওও উত্তেজনা দমন করিতে ব্যস্ত হইল বেলজিয়নদের 
আশা,আকাজক্ষা পূরণ করিয়া নহে, দলনীতির অনুসরণ 
করিয়া । কঠোর শাসন-নীতি প্রণয়ন করা হইল। 
সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইল এবং উত্তেজনা-পুর্ণ 
প্রবন্ধ লিখার জন্য কয়েকজন সম্পাদককে রাজ-দ্বারে 
অভিযুক্ত করা হইল; কয়েকজনকে নির্ববাসন-দণ্ডে 


১৪২ পরাধীনের মুক্তি 


দৃপ্তিত করা! হইল। বেলজিয়মে অশান্তির আগুন 
প্রবলবেগে জ্বলিয়। উঠিল । 


কপ] চিতউ তি, 


এই সময় এক অভিনব ঘটনা ঘটিল। লা! মিউটে' 
নামক একখানা নাটক বাহির হইল; বেলজিয়মের 
উপর হলাগডের যাবতীয় অত্যাচার বিশিষ্টরপে এই 
নাটক খালায় চিত্রিত হইয়াছে | বেলজ্িয়নগণ এই 
নাটকের অভিনয় দর্শগ করিয়া উত্তেজনায় গঙ্ভিয়া উঠিল ; 
ভাহার! অন্তযাচারী রাজী এবং নিন্ধমস রাজকন্ম- 
চারিগণেব প্রতি ভয়ানৰ উদ্তেজিত হইয়[ছিল । 
এই উত্তেজনার বশে তাহারা রাজপথে বাহির হইয়া 
পড়িল। তাহাদের সঙ্গে অনেক বেলজিয়ন মিলিত 
হইল। এই বিপুল জনসজ্ঘ প্রথমে সরকারী কার্য্যালয় 
জমুহ আক্রমণ করিয়া ধনাগার লুণ্ঠন করিল, পরে নগর 
সংরক্ষণের জন্ত আপনাদের মধ্য হইতে একদল প্রহরী 
গঠন করিল + ইহাক্সা স্তায্য অধিকার দাবী করিয়। হলাণ্ডে 
প্রতিনিধি প্রেগ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ-মন্ত্রিকে 
পদচ্যুতত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। 
এই ঘটনার অক্ন পূর্বে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 


বেকজিয়ম্‌ ১৪৩ 


ধ্ি 


হইয়াছিল; বেলজিয়নদের মনেও এইরূপ শাসন 
প্রণালীর জন্ প্রবল আকাক্ষা জাগিয়া উঠিল। 

হলাগুরাজ বেলজিয়নদের কথায় আদৌ কর্ণপাত 
করিলেন না $ এদিকে ওলন্দাজ সেনাপতি তোপ দাগিয়া 
নগর উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সর্ব্বত্র 
ওলন্দাজ সৈম্তের অত্যাচার চলিতে লাগিল । ইউরোপের 
দেশে দেশে ওলন্দাজ শাসনের অত্যাচারের কথা রাষ্ট্র 
ইয়। পড়িল। অভাচার-কাহিনী শুনিয়। অন্যান 
গাতির প্রাণ কাদিয়া উঠিল, সকালেই বেলজিয়মের 
পঙায়তা করিন্তে গ্রান্তরত হইল ১ ফলে হল কিছুকাল 
খুদ্ধ স্থগিঠ রাখিতে বাধ্য হইল । 

ইউরোপের পাঁচটী প্রধান শক্তি লগ্ডনে এক সভায় 
মিলিত হইয়া ঠিক করিলেন যে, বেলজিয়ম্‌ ওলন্দাজ 
শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইবে ।! 
হলাগ্ড এ প্রস্তাবে নান! প্রকার বাধা প্রদান করিতে; 
চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারিল না। বহু: 
বিপ্লবের পর, অনেক প্রাণদানের ফলে বেলজিয়ম্‌, 
ইউরোপের সমগ্র রাজশক্তি কর্তৃক স্বাধীন জাতি বলিয়া! 
গণ্য হইল। 

প্রথমে সাধারণ-তন্ত্ব শাসনপ্রণালী প্রচলবের কথা 


১৪৪ পরাধীনের মুক্তি 


উঠিল। পরে ইংলগ্েের পরামর্শ অনুসারে যুবরাজ 
লিওপোল্ডকে (7490019 ) বেলজিয়মের সিংহাসনে 
রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল । ১৮৩০ খুষ্টাব্দের ২১শে 
জুন লিওপোল্ড বেলজিয়মের রাজ বলিয়! গণ্য হইলেন 
এবং নভেম্বর মাসে লগ্ুনের সন্ধি-সৃত্রে ইউরোপের 
সমুদয় শক্তি তাহাকে রাজ বলিয়। স্বীকার করিলেন। 
বন্থুশত শতাব্দীর লাঞ্ছিত বেলজিয়ম্‌ এখন স্বাধীন, 
লব্বপ্রতিষ্ঠ দেশ, চির নিরাশ প্রাণে আশার অঙ্কুর 
উদ্মেষিত করিবার জন্যই জগতের সন্ুখে বেলজিয়ম্‌ 
মস্তক উন্নত করিয়! দাড়াইয়া আছে! জাতীয় জীবন 
একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না-_ফল্গু নদীর প্রবাহের 
স্টায় উহার অস্তিত্ব যতই জীর্ণ শীর্ণ হউক না কেন,-- 
থাকিবেই থাকিবে। কালের আবর্তনে, অবস্থার 
পরিবর্তনে জাগরণ ও উত্থান জাতীয় জীবনে জাসিবেই 
আমিবে। বেলজিয়মের মুক্তি-কাহিনী পাঠ করিলে এ 
ধারণা আরও দৃঢ় হইবে ; বেলজিয়ম্‌ ভূপৃষ্ঠে যতদিন 
প্রি্চমান থাকিবে, ততদিনই পরাধীন নিরাশ জাতির 
প্রাগে আশার সঞ্চার করিবে:সন্দেহ নাই। 
বেলজিয়মের উপর সেদিন কি না অত্যাচার হইয়! 
গেল)--পাশব-বল্লে বলীয়ান জাতির অত্যাচারের একটা 


বেল্জিয়ম্‌ ১৪৫ 


বিকট লীলা অভিনয় বেলজিয়মের বুকের উপর হইয়! 
গেল । বিগত ফ্রাঙ্কো জর্মান্‌ (:810০০-0927)92)) 
যুদ্ধে ইউরোপীয় সেই ভীষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
জর্মান্গণ এই ক্ষুত্র রাজ্যের ভিতর দিয়! বলপূর্ব্বক 
সৈন্ত প্রেরণ করিতে উদ্চোগ করিয়াছিল। ইউরোপীয় 
জাতি সমূহের আন্তর্জাতিক নিয়মানুমারে (00977 
1781008148৬) কোন জাতি অন্য দেশে সমর 
অভিযানের জন্য বেল্জিয়ামেব মধ্য দিয়া কোন সৈন্য 
প্রেরণ করিতে পারিত না । বেলজিয়াম ইউরোপের 
সমস্ত জাতির রক্ষিত দেশ (7০৮৪০৪৭6969) | 
জর্মান্ৰবাজ আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেন, তিনি 
যেন জগৎকে বুঝাইতে চাহিলেন-জোর যার মুলুক 
তার। 

ক্ষুদ্র বেল্জিয়াম্‌ আপনার স্বাধীনতা--বড় কষ্টে 
লব্ধ স্বাধীনতা-__অক্ষুপ্ণ রাখিবার জন্য জর্মান্‌ সৈঙ্কের 
গতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইল । সর্বস্ব পণ. 
করিয়া, আপনার রাজ্য ও স্বাতন্ত্রয অটুট রাখিবাঁর 
জন্য ব্রতী হইল, কিন্তু জর্মান্‌ সৈন্যের গতিরোধ 
করা বেল্জিয়ান্দের পক্ষে অসাধ্য হইল। জর্মা্ 
সৈন্য প্রবেশ করিয়। সুশ্রী £ বেল্জিয়ামকে হতঙ্জী 


১০ 
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করিয়া ফেলিল, কত যে মনোরম অট্টালিকা, 
কত যে সুদৃঢ় দুর্গ তোপের মুখে উড়িয়া গেল, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। ছূর্তে্া এন্টোয়ার্প (ভা 
8065/91) ) এবং লিজ্‌ তুর্গ (1199 ) ধ্বংসস্ত্রপে 
পরিণত হইল । স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কত বেল্জিয়ান্‌ 
ষে জীবন ৰিসর্জন দিল, কত লোক যে ঘববাড়ী 
হারাইল, কত রমণী যে অনাথা হইল, তাহা নির্ণয় 
কর! হ্‌ঃসাধ্য | 

এই ভীষণ সমরানল ১৯১৪ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে 
প্রজ্জলিত হইয়া ১৯১৮ খ্ুষ্টাব্ে নির্বাপিত হয়। 
জর্মাণি পরাজয় স্বীকার করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার পাশব বল বিধ্বস্ত হইল। 

বেল্জিয়াম্‌ হইতে জর্মান্‌ সৈন্য চলিয়া যাইতে 
বাধ্য হইল। হতশ্রী বেল্জিয়ানকে আবার শ্রীসম্পন্ন 
করিয়। তুলিবার জন্য বেল্জিয়ান্গণ লাগিয়া গেল; 
যুদ্ধের ধ্বংস লীল! হইতে বেল্জিয়াম্‌ আবার সমৃদ্ধি- 
শালী হইয়া উঠিতে লাগিল । বেল.জিয়ান্দের তোজো- 
তবীর্ধ্য এবং আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ 
এবং স্তম্ভিত করিল। সেই ছিল একদিন, ষে দিন 
চির পদ-দলিত, লা্ছিত বেল.জিয়াম্‌ পরাধীনতার শঙ্খল 


বেলজিয়ন্্ ১৪৭, 


কণ্ে পরিয়৷ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল__আর এই এক 
দিন, যে দিন ক্ষুদ্র বেলজিয়াম্‌ স্বীয় স্বাধীনতা অন্ষু্ণ 
রাখিবার জন্য নির্ভয়ে বীরদর্পে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু 
পর্ধ্যস্ত অকাতরে দিয় জর্মান্‌ সৈন্যের গতিরোধের 
চেষ্টা করিয়াছিল। বেলজিয়ান্দের তেজ বীধ্য, বেল- 
জিয়ান্দের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা ক্ষুদ্র জাতি মাত্রের 
প্রাণেই আশার সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই । 
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নানা দেশের কথ। আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীত 
হয় যে, পরাধীন জাতি যখন সঙ্কল্পের দু ভিত্তির উপর 
অবিচল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়। প্রাণে অদম্য উৎসাহ 
উদ্ভম লইয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং যখন নব 
জাতীয় ধারার পুণ্য প্রবাহে অবগাহন করিয়া সবল ও 
সতেজ হইয়া উঠে, তখনই তার দাসত্ব জীবন অবসানের 
সঙ্য় ঘনাইয়া আসে। 

আজ পৃথিবীর অপরাপর পরাধীন জাতির মুক্তি 
কাহিনী লিখিতে গিয়া ভারতের বর্তমান মুক্তির প্রচেষ্ট। 
যে জয়ষুক্ত হইবে এই আশায় বুক স্বতঃই ভরিয়া 
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ধশ্মপ্রাণ ভারতবাসী স্বাধীন হইবার প্রবল ব্যাকুলতা 
হৃদয়ে লইয়া আজ ১৭০ বৎসরের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন 
করিতে জীবন-মরণ পণ করিয়া কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ; 
আজ তার অগ্রগতি রোধ করিবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে 
ইহা কে সন্দেহ করিবে ? 

ভারতের এই মুক্তি অভিযানের প্রথম সুচনা সন্বন্ধে 
সুদুর অতীতের কথ! ছাড়িয়। দিয়া নিকটবর্তী ঘটনাবলীর 
উপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব | ্‌ 

রাজনীতিজ্ঞ সুচতুর লর্ড কার্জন্‌ ১৯০৫ খুঃ অবে 
বঙ্গ বিভাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং বিলাতে 
লিখিয়া বঙ্গ বিভাগের অভিসন্ধি পাকাপাকি করিয়া 
লইলেন। এদিকে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী সরকারকে বঙ্গ 
বিভাগ না করিতে প্রাণের ব্যাকুল বেদনা! জানাইলেন, 
কিন্তু তাহাদের স্বাক্ষরিত বঙ্-বিভাগ রদের আবেদন 
সরকার আদৌ গ্রাহ্য করিল না। ইহাতে বঙ্গবাসী 
মর্মান্তিক যাতনা পাইলেন । গ্ীরাধীনতার তীব্র যন্ত্রণা 
তাহার সেদিন অনুভব করিল । বাঙ্গালার সঙ্গে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ সমবেদনা পরবশ হইল । বাঙ্গালী তখন 
আত্ম-শক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল । নিজের শক্তি 
অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেশবাসী কেমন দুস্থ, কেমন 
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দীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহ! হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিল। 
অনেকে “আর উপায় নাই, আর বাচিবার পথ নাই, 
বলিয়া একেবারে হাত পা ছাড়িয়। দিলেন ; কিন্তু এই 
নিরাশার ভিতর হইতে আশার আলে! দেখা দিল-_- 
দুর্বলেব একতাই বল, বঙ্গবাসী সকলে এক স্থত্রে গাথা 
থাঁকিলে,এক মন এক প্রাণ হইয়া কার্য কবিলে তাহারও 
বলীয়ান হইবে,-তৃণৈগুণৈ2 সমাপন্নে বদ্ধ্যান্তে 
মত্তদস্তিনঃ | 

বাঙ্গালীব তখন জাপানেৰ কথা মনে পড়িল, ক্ষুদ্র 
জাপান একতাবদ্ধ হইয়া কি প্রকারে প্রবল পরাক্রাস্ত 
রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাব গ্রাস হইতে পো 
আর্থার কাড়িয়। লইয়াছে | 

বাঙ্গালী তাই আবেদন-নিবেদন ছাড়িয়া নিজেব 
পায়ে দাড়াইল। বিলাতি পণা বয়কট করিল ; “বন্দে- 
মাতরম্‌ ধ্বনিতে বাঙ্জালার এক প্র্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্ত কাপাইয়া তুলিলফঈ। বিলাতি পণ্য বর্জন পূর্ণ 
উদ্ভমে চলিতে লাগিল। সরকার ভীত হইল এবং 
কেক বৎসর পরে রাজগ্রতিনিধি লর্ড হাডিঞ্জের 
চেষ্টায়, বর্তমান সম্রাটের দিল্লী অভিষেক উৎসবের 
সময় বিভক্ত বঙ্গ পুনর্ধ,ক্ত হইল। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের 
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আন্দোলন তখন ভারতের আন্দোলনে পবিণত 
হইয়াছিল । 

উদ্দেষ্টয সিদ্ধ হইয়াছে, বিভক্ত বঙ্গ পুনঃ যুক্ত 
হইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিলাতি বর্জন-ব্রত ত্যাগ 
করিল; কিন্তু সরকারের ব্যবহারে যাহাদের ঘুম 
ভাঙ্গিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই পুনঃ কুন্তকর্ণ সাজিলেন 
না। তাভারা দেশের পরাধীনতা বিদূরিত করিতে 
আত্ম নিয়োগ করিলেন। সরকার দমন-নীতি অনুসরণ 
কবিয়।, স্বাধীনতার বীজ অস্কুরে বিনাশ করিতে 
সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে তেজন্বী যুবকগণ প্রকাশ্খ 
ভাবে দেশ-মাতাব সেবা করা বিপদ সন্কুল দেখিয়া, 
সমগ্র ভারত ব্যাপী গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া মুক্তির 
পথ উন্মুক্ত কবিতে প্রয়াসী হইলেন । যে প্রকারেই 
হউক, বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করাই এই সমিতি- 
গুলির একান্তিক উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে এই দেশৈক- 
প্রাণ যুবকবুন্দের গুপ্তশক্তি বহিঃ প্রকাশ হইতে লাগিল ; 
ইহাতে সরকার পক্ষ যে বাতিবাস্ত হইয়াছিল, তাহ 
বলাই বাহুল্য । সরকার দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়। 
গুপ্ত সমিতিগুনলি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । 


১৫২ পরাধীনের মুক্তি 


ইতিমধ্যে বিলাতে ১৯১৪ খুঃ অবের জুলাই মাসে 
মহাঁসমর আরম্ভ হইল । এই সমরে এক পক্ষে ইংরেজ, 
ফরাসী, রুষিয়া, এবং পরে ইটালি ও মাক্কিন ছিল, 
অপর পক্ষে ছিল জর্মাণি, অস্িয়া-তাঙ্গারী এবং ওুরক্ষ। 

চারিবৎসর ব্যাপী যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধের সময় 
বিজয়লক্ষ্মী ষে কোন পক্ষের অঙ্কশায়িনী হইবেন তাহা 
কেহই ঠিক বলিতে বা বুঝিতে পারে নাই । এই 
জীবনমরণ সঙ্কটে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে শীসন- 
পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এবং তুরহ্ক 
স্থতানের রাজ্য অট্ুটু রাখিবার অঙ্গীকার প্রদান 
করিয়া, ভারতবর্ষের জনবল এবং ধনবল অকাতরে 
নিয়োগ করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। শাসন-পদ্ধতির 
বিশেষ পরিবর্তন ও স্রুলতানের রাজা অটুট থাকার 
আশায়, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান জলের মত শরীরের 
রক্তপাত ও অর্থ সাহায্য করিয়া ব্রিটিশ সরকারের 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষের এবরপ 
সাহায্য না পাইলে যুদ্ধের পরিণতি যে কি হইত, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । 

চারিবংসর ফুদ্ধের পর ১৯১৮ খুঃ অন্দে ইংরেজ 
পক্ষের জয়লাভ হইল । জয়োল্লাসে উন্মত্ত ইংরেজ মন্ত্রী 


ভারতে মুক্তির অভিযান ১৫৩ 


ভারতে তার প্রতিশ্ররতির বিষয় তুলিয়া গেলেন । 
সুলতানের রাজ্য টুকরা করিয়। ব্রিটেন এবং তার মিত্র- 
শক্তি ভাগ করিয়া লইল | ভারতবর্ষের মুসলমানগণের 
নিকট প্রতিশ্রুতি ইংলপ্ডের প্রধান মন্ত্রী বেমালুম হজম 
করিয়া ফেলিলেন। তুরক্ক স্বলতানের স্বাধীনতা বিলুপ্ত 
প্রায় দেখিয়। ভারতবধের মুসলমানগণের মধ্যে তীব্র 
অন্্রশোচনা উপস্থিত হইল । ইংরেজ মন্ত্রীর কৃহক-জালে 
পড়িয়া সমধন্মীবলম্বী মুসলমানগণের রুধির-ধারা 
প্রবাহিত করিয়া, তাহারা যে ধন্ম বিরুদ্ধ কাধ্য 
করিয়াছে, তাহার আন্থুশোচনার জন্যই ভারত ব্যাপী 
খেলাফত সমস্যার তীব্র আন্দোলনের উদ্ভব হইল । 
আপর দিকে, ভারতে শাসন-প্রণালী পরিবর্তনের 
যে আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাও লোকের 
আশান্ুষায়ী কাধ্যে পরিণত হইল নাঁ। “রিফর্ম বিল? 
প্রণয়ন ও পালিয়ামেন্ট হইতে পাশ করাইয়। আইনে 
পরিণত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে শাসনপদ্ধতির 
দিক দিয়া যা! কিছু সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে ভারত- 
বাসী সন্তষ্ট হন নাই । 
ইংরেজ মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণামে ভারত- 
'বর্ষের সমগ্র হিন্দ্রমুসলমান ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কথায় 


১৫৪ পরাধীনের মুক্তি 


বিশ্বাস হীন হইল। আর 'পরমুখাপেক্ষী হইবে না, 
এরূপ ব্রত লইয়! হিন্দু-যুসলমান পায় ভর করিয়! 
ঈাঁড়হিলেন | 

এদিকে পাঞ্জাবে ভায়ারু এবং ওডায়ার প্রভৃতি 
ইংরেজ ধুরন্ধরগণ জালিয়ানওয়ালাবাগে স্বেচ্ছাচারিতার 
পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিল-_সাধারণ সভায় সম্মিলিত 
জনসাধারণের উপর অযথা গুলি বর্ণ করতঃ ডায়ার 
সাহেব একট! রক্তগঙ্গী প্রবাহিত করিয়। দ্বিতীয় ভগীরথ 
সাজিলেন, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে 
এই রক্ত-গঙ্গার শম্োতে ভাসিল ! ইহাতেও যেন 
ডায়ার্প্রমুখ ইংরেজ পুঙ্গবগণের বীরত্ব প্রদর্শনের 
আকাতক্ষা পূর্ণ হইল না! তাই তাহারা পাঞ্জাবের 
স্্রীলোকদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার ও উৎগীড়ন 
" করিয়া বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়া, বিশ্ববাসীকে রোমাঞ্চিত করিল। 

ভারতবর্ষের জনসাধারণ তখনও ইংরেজ বিচারালয়ের 
স্তায়-বিচারে একেবারে বিশ্বাসহীন হয় নাই, তাই সমগ্র 
ভারতবাসী পাঞ্জাৰে অত্যাচারকারীদের ন্যায্য বিচার 
প্রার্থনা করিলেন । ফলে ডায়ারু প্রমুখ ইংরাজ পুঙ্গব- 
গণকে ভারভ্ভবর্ধ হইতে পুর্ণ পেনসন দিয়া ইংলগ্ডে 


ভারতে যুক্তির অভিযান ১৫৫ 


পাঠান হইল ! বল] বাহুল্য, এই পেনসনের টাকা 
ভারতবাসীই বহন করিতেছেন ! 


নজ্যাভাজ 


মহাত্ম! গান্ধী অনেক বৎসর পধ্যস্ত ইংরেজের জন্য 
দেশ-বিদেশে, সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহে সাহায্য করিয়া 
ছিলেন; এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও 
ব্রিটনের জন্য অনেক যুদ্ধে কাধ্য করিয়াছেন; কিন্তু এখন 
ভারত সরকারের অবৈধ আচরণে, সরকার পক্ষের উপর 
তাহার পূর্ব ধারণার আমুল পরিবর্তন হয়া গেল। 
অনেক কাধোর মুলেই যে, সরকারের ছুরভিসন্ধি 
লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। 
স্বতরাং ভারত-শাসন পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন করিয়। 
এবং ভারতের জনসাধারণের মতকে প্রতিষিত করিয়া, 
যাহাতে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাঁগের অত্যাচার না 
ঘটিতে পারে, তাহার প্রতিকার করা মহাত্মাজী জীবনের 
ব্রত করিলেন । “সত্যমেব জয়তে', সত্যের জয় অনি- 
বাধ্য, তাই গান্ধিজী সত্যাগ্রহ প্রবর্তন করিলেন ; 
“নির্ভয়ে সত্য কথা বলিব, যাহা সত্য তাহা হৃদয়ের 
সমুদয় শক্তি দিয়া বরণ করিব, সত্য এবং প্রেম দ্বার! 


১৫৬ পরাধীনের মুক্তি 


অসত্য, অন্যায় ও অত্যাচার সঙ্কুচিত এবং তিরোহিত 
করিব” ইহাই হইল প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর মুখ্য 
উদ্দেশ্ট | 

ক্রমে ক্রমে মহাত্মাজী হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, হ্যায়" 
ধশ্ম বিবজ্জিত, অত্যাঁচারী বর্তমান ভারত সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতা! করা, একই কথা । স্থৃতরাং তিনি এই 
বর্তমান অহিংস অ-সহযোগ নীতি প্রবর্তন করিলেন । 
দেশবাসীকে সরকারের সহিত সব্ব প্রকার সহযোগিতা 
বঙ্জন করিতে সনিবন্ধ অনুরোধ করিলেন । দেশবাসী 
তাঁহার উপদেশ মত কার্য করিলে অতি শীত্রই ভারতে 
স্বরাজ ব৷ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্টিত হইবে, ইহাই মহাত্বা- 
_জীর আন্তরিক বিশ্বাস । 

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ যুবক সম্প্রদায়ের নব 
জাগরণের সারা পড়িয়াছে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ 
তাহারা আজ সব্বত্রই দুর্জয় হইয়। ঈ্াড়াইয়াছে। এই 
যুবক সঙ্ঘ জীর্ণ-শীর্ণ পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নৃতনের 
আগমনী সঙ্গীতে সর্ধত্র আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া 
তুলিতেছে। তাহাদের স্পর্শে সর্বত্রই জীবনী শক্তি 
ফুটিয়। উঠিতেছে। এই নবযুগের অগ্রদূত যুবকগণ বিজয় 


ভারতে মুক্তির অভিযান ১৫৭ 


টীকা পরিয়। অত্যাচাব ও ন্বেচ্ছাচারেব যবনিকা টানিয়া 
দিয়া আজ বিশ্ব বরেণ্য হইয়। উঠিতেছে | 

ভারতের ষুবকসন্প্রদায় ভারতের ভাগ্য নৃতন করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে আজ অগ্রণী হইয়াছেন, তাহারা নিষ্যা- 
তন ও নিগীড়নকে অঙ্গভূষণ করিয়া ভারতের যুক্তি 
জীবনের প্রধানতম লক্ষ্যরূপে বরণ করিতেছেন । 
নিখিল ভারতীয় মহাসমিতির পতাকা তলে তাহধরা 
আজ সমবেত এবং এই সমিতির নির্দেশ মতই 
তাহারা কর্মের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অদূর 
ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যলিপি যে অন্যরূপে বদলাইয়া 
যাইবে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে । 

ভারতে আজ মায়ের ডাক এসেছে, জীবনের এই 
মাহেন্দ্র ক্ষণে হৃদয়ের সমুদয় শক্তি অন্থ্যরূপে সাজাইয়। 
ভারতবাসী, আজ মায়ের সেবায় নিজকে ধন্য কর। 


সমাপ্ত 





পরাধীনের মুক্তি সম্বন্ধে অভিষত 


পরাধীনেব মুক্তি” সম্বন্ধে পবলোৰকগত দেশপুজ্য 
অশ্বিনীকুমাব দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ৮ 

“পবাধীনের মুক্তি” পুস্তকখানিতে যে সকল 
স্ুলিখিত দৃষ্টান্ত উপস্থিত কব! হইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক 
ও বলবদ্ধক। বিভিন্ন দেশেব মুক্তিকাহিনী শ্রবণ 
দেশভেদে কালভেদে মুক্তিপন্থা কি তাহ! সহজে বোধ- 
গম্য হয়। এই পুস্তক পাঠে ভারতে অহিংস- 
অসহযোগেব সাফল্য কি, জগন্নাথেব বথেৰ গতি 
কিৰপ অপ্রতিহত, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি 
হইবে । 


বরিশাল, রথদ্বিতীয়! । 
১২ই আধাঢ়, সন ১৩২৯ । 
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স্থানীয় শঙ্কবমঠেব ব্রহ্মচাবী শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত 
চ্টাহুলী এমএ, কর্তৃক লিখিত “পরাধীনেৰ মুক্তি” 
নামক পুস্তক আমবা পাঠ কবিয়া পবম তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছি। দেশহিতকামী অথচ আত্ম-প্রত্যযহীন 
'ব্যুক্তি মাত্রের এই পুস্তক পাঠ করা কর্তবা। গৃহে'গুহে 
মহিলাগথকে এই পুস্তক শ্রবণ কবান কর্তব্য। ইহাতে 
বর্ধমান আন্দোলনের বনু সমস্তা পৃবণ হইবে--যাহাবা। 
মহিলাদেব কর্মক্ষেত্র নির্দেশ কবিতে পাবেন ন! 
তাহাবা উহা পাঠে নবীন আলো পাইবেন । 


শহ্কর-মঠ গ্রন্থাবলী 


স্বামী প্রজ্ভান্মানল্দ ক্রু 


(১) বেদান্তদর্শনেব ইতিহাস (৩য় খণ্ড) .., 


(১) রাজনীতি 

(৩) সবলতা। ও দুর্বলতা 
ীন্নিশ্শিক্চান্ত গঙ্জোপাধ্যাস্্র ক্কতি- 

(১) আমেরিকাব স্বাধীনতা 

(২) পবাধীনের মুক্তি 


প্রাপ্ডতিস্থান্ন-- 


স্ণকঃল-সমউি, আজিস্পাল 
১৬ 


ব্পম্রতী লাইত্রেলী, কলিকাতা 


মুল্য 


টি 


॥০ 


১০ 


৯২ 


